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বাংলা ভাষার প্রসার ও সমৃদ্ধির জন্য বাংলা ভাষায় বহুবিধ পুস্তক প্রকাশ ও 
প্রচারের প্রয়োজন ৷ বহুবিধ বিষয়ে নানা পুস্তক ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করাই 
এই ‘রত্বসাগর গ্রন্থমালার’ উদ্দেশ্ট। সকলই ay যাহা মন ও জীবনকে সারবান 
করে। añ এই ক্ষাজে সাহায্য করিবে বলিয়৷ আমাদের বিশ্বাস । 
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সুশীল মজুমদার 

মনোজ ভট্টাচার্য 

দেবকুমার বস্থ 


শিল্পাচার্য নন্দলাল 


দর্শক হিসেবে বাইরে থেকে ধারা শান্তিনিকেতণকে দেখতে 
আসেন, Stal এখানকার সাজগোজের সহজ অনাড়ম্বর ভাবটি লক্ষ্য 
করে মুগ্ধ হন। শান্তিনিকেতনে উত্সবে, অভিনয়ে, নানা অনুষ্ঠানের 
ভিতর দিয়েও আমরা সেই পরিচয়টি দেখতে পাই৷ এইরূপ অনাড়ম্বর 
সজ্জার মধ্যে আছে একটি সুন্দর অথচ সংযত রুচির প্রকাশ। এর 
মধ্যে অনাবশ্যক জীকজমকের কোন চেষ্টা নেই ৷ শান্তিনিকেতনে 
আবহাওয়ায় এই যে সহজ সৌন্দর্যের বিকাশ তার মূলে রয়েছেন 
রবীন্দ্রনাথ ও তার পরেই শিল্পাচার্য নন্দলাল বন্গু। নন্দলাল রবীন্দ্রনাথের 
Sa a ইচ্ছাকে নিজের 22 সামর্থের দ্বারা প্রকাশ করেছেন! 
শান্তিনিকেতনের শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পকলার গ্রয়োজনীয়তাকে রবীন্দ্রনাথ 
যেভাবে অনুভব করেছিলেন, তাকে বান্তবক্ষেত্রে রূপদান করার পথে 
নন্দলালকে al পেলে কতখানি কৃতকাৰ্য হোতে| এবং রবীন্দ্রনাথের 
মত এমন একজন af ছার চালিত ন! হলে নন্দলালের এই 
প্রতিভার বিকাশ কোন পথে যেতো তা কে জানে ।  নন্দলালকে 
শান্তিনিকেতনে পাবার জন্য রবীন্দ্রনাথের মনে কি প্রকার আগ্রহ জেগেছিল, 
aff তার প্রকৃত ইতিহাস ভবিষ্যতে প্রকাশ পায় তবে তার পরিচয় 
পাৰে| এবং রবীন্দ্রনাথ কি চোখে নন্দলালকে দেখতেন তাও জানতে 
পারব। নন্দলাল বলেন যে রবীন্দ্রনাথ তাকে রেখেছিলেন বলেই তার 
পক্ষে শান্তিনিকেতনে থাকা সম্ভব হয়েছিল। 

দেশের শিল্পরসিক মহল জানে নন্দলাল বড় চিত্রকর, কাগজের 
উপর তুলি ও রংরের সাহায্যে ছবি আকাই তীর সাধন|। এচিং, 
দেয়ালচিত্র ও নানা টেকনিকের সাহায্যে ছবি আকায় তার আশ্চর্ম 
ক্ষমত| আছে | এপথে তীর প্রতিভার বড় দিক হচ্ছে যে, তিনি 
আলংকারিক। এদিক থেকে তিনি যে বর্তমান ভারতের শ্ৰেষ্ঠ 
শিল্পী একথা সকলেই জানে । কিন্তু তার আলংকারিক প্রতিভার যে 
অসাধারণ বিকাশ দেখা যায় আর একদিকে, তার প্রতি দৃষ্টি পড়েছে 
খুব অল্প কয়েকজনেরই। তার সেই প্রতিভা হোলে| নাট্যাভিনয় 
ও উৎসব ইত্যাদির যাবতীয় রূপসজ্জা | 
> 
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শান্তিনিকেতনে যে সৌন্দর্যের সাধনা চলেছে তার মূল কারণ 
হোলো শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক আবেষ্টন। এখানকার গ্রীষ্ম, বর্ষা, 
শরৎ, শীত, বসন্ত, স্থর্যোদয়, Zits, নির্জন নিশীথ রাত্রি বা পূর্ণিমার রাত্রি 
সবই সকলের মনের উপরে বিশেষ ছাপ রেখে যায়। অথচ রবীন্দ্রনাথ 
এখানে আনন্দের যে আয়োজন করলেন, এই প্রকৃতিকে উপেক্ষা 
করে নয়, সম্পূর্ণ এর সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে। সুতরাং এই আনন্দের 
আয়োজনের সঙ্গে যে রূপসঙ্জার আয়োজন হয়েছে তাতেও যদি মিল 
না থাকে তবে a সৌন্দর্যের 22 সাৰ্থক হবে না। সচরাচর 
শান্তিনিকেতনের বাইরের সাজ-সজ্জায় আমর! যে জ'কজমকপূৰ্ণ 
আয়োজন দেখি সে সোন্দর্যের সৃষ্টির মধ্যে শহরের বাইরে যে প্রাকৃতিক" 
সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে তার স্থান নেই। স্মৃতরাং শহরে যে সমস্ত 
রূপসঙ্জার আয়োজন হয় তা একদিক থেকে শুধু শহুরে জীবনেরই 
উপযোগী | কিন্তু শান্তিনিকেতনের প্ৰাকৃতিক অনুষ্ঠানে তার স্থান 
অত্যন্ত অনাবশ্তক | সেই জন্য শাস্তিনিকেতনের বর্ষা মঙ্গল বা বসন্তোৎসব 
যে ভাবে জমে ওঠে ও প্রাণ স্পর্শ করে শহুরে উৎসবে আমরা তা 
পাই না, সেখানে দেখি সে উৎসবের কন্কালটিকে। শাস্তিনিকেতনের 
রূপসজ্জার আদর্শের এই হোলো মূল কথ|। 
শিল্প সমালোচকেরা বলেন ভারতবর্ষের আলংকারিক শিল্প পৃথিবীর 
মধ্যে A ভারতীয় চিত্রে এর স্থান অতি গভীর ও সহজ হয়েছিল। 
প্রাচীন ভারতের লোকেরা কাপড়ের উপর যখন জন্তু বা জানোয়ার 
dee তখন সে জানোয়ার কাপড়ের সঙ্গে মিশে গিয়েছে, 
অর্থাৎ, আমর! দেখতে পাবো কাপড়ের বৃুন্তুনির ভিতর দিয়ে জন্তুটিকে 
ভিন্ন আকারে । সেই জন্কেই আবার চাটাইয়ের উপর দেখব, ০ 
চাটাইয়ের বুকুনির সঙ্গে আরেক রূপে । ভারতের যেখানে যে ধরনের 
পাথর মেলে শিল্পীরা তা দিয়েই মুক্তি গড়েছে তার পাথরত্বকে বজায় 
রেখে । অর্থাৎ উপকরণকে অতিক্ৰম করে বা ঢাকা দিয়ে কোন 
অলংকারই বড় হতে পারে নি। স্থান কাল পাত্র ভেদে এই আলংকারিক 
শিল্প কিভাবে রূপ গ্রহণ করে তার একটি সুন্দর উদাহরণ দেখাই। 
বাঙলা দেশের হিন্দুদের যে কোনো মঙ্গল কাজে আমর! দেখি, গৃহের 
প্রবেশপথের দুপাশে, কলাগাছের নীচে ছুটি কলসী বা ঘটের মুখে E 
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আমপল্লব ও ডাব রাখা হয় এবং চাঁলবাটার সাহায্যে আল্পনা দেওয়া 
থাকে। কলাগাছ বা মন্গলঘটের সঙ্গে অনুষ্ঠানের ক্রিয়াকাণ্ডের যে 
যোগই থাকুক না কেন এটি যে আমাদের বাঙালী জাতির আলংকারিক 
মনোবৃত্তির একটি বিশেষ উদাহরণ সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। 
কলাগাছ, মাটির কলসী, আমপাত| ও ডাব বাঙলার অতি সহজলন্ব 
জিনিস। সুতরাং প্রাচীন শিল্পীরা তাদের মঙ্গলঘট সাজাতে এই কটি 
জিনিসকে কাজে লাগাবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। প্রচুর 
ধান যে দেশের প্রধান শস্য সেখানে চালবাটার সাহায্যে আল্পনা 
দেওয়াও সহজ ছিল। আমাদের পুজা পার্বণের মধ্য দিয়ে এই প্রকার 
বহু আলংকারিক শিল্পের নিদর্শন আমরা যেমন পাই, তেমনি অন্ত 
প্রদেশে যা অতি সহজে মেলে তাকেই তারা তাদের উৎসবের 
আলংকারিক শিল্পে স্থান দিয়েছেন। ব্যবহারিক শিল্পে নন্দলাল যে 
এই একই পথে চলেছেন শান্তিনিকেতনের অভিনয় উৎসবের 
রূপসজ্জায় আমরা তাই দেখলাম | এটিকেও নন্দলাল একটি বড় রকমের 
শিল্পগাধনা বলে মনে করেন। 
গত ৩০ বৎসর ধরে নন্দনালকে আমরা দেখছি আমাদের সব 
কিছু আনন্দের আয়োজনের পিছনে । একদিকে রবীন্দ্রনাথ যেমন 
নাট্য, নৃত্যনাট্য ও গীতাভিনয়ের wes way, সেই সঙ্গে দেখেছি 
নন্দলালকে মহড়ার সময় অতি সন্তৰ্পণে নিজেকে আড়ালে রেখে, 
নিবিষ্ট মনে নিরীক্ষণে মগ্র। মনের ভিতর কল্পনার তুলিতে সেই 
সময় সাজসজ্জার একটি একটি করে ছবি একেছেন। দেখেছি অভিনয় 
বা. উৎসবে সেই কল্পনাকে বাইরে যখন প্রকাশ করতেন তখন কি 
* রকম মত্ত থাকতেন প্রকাশের প্রেরণায় । এখনো আশ্রমের উৎসব 
প্রাঙ্গণের ও অভিনেতাদের সাজসজ্জা তিনি নিজের হাতে সম্পন্ন 
করেন। শান্তিনিকেতনে নানা প্রকার অভিনয় নৃত্য ইত্যাদি উপলক্ষে 
বরাবরই তার হাতে সাজবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তখন 
দেখেছি ছবি আঁকতে তিনি যে রকম আনন্দ পান ঠিক সেই আনন্দেই 
তিনি আমাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় দাড়িয়ে থেকে একের পর 
এক করে সবাইকে সাজিয়েছেন, কত রঙীন বস্ত্রে, কত রকম ফুলে 
= আর কতরকম নিজ হাতে গড়! গয়নায়। আজকে যাকে একভাবে 
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সাজালেন কালকে আবার তাকে বদলালেন। এইভাবে তার 2% 
কাজ চলতো ৷ তিনি সাজের মধ্যে অনাবশ্যক জাকজমকের দ্বারা 
চোখ ঝল্সাবার চেষ্টা করেন নি । যে সাজ আসল মানুষকে ঢেকে ফেলে 
সে সাজের তিনি একেবারেই পক্ষপাতী নন। তার সাজে আছে 
রঙের ছন্দবোধ, পরিচ্ছদের ভাব ও দেহের ছন্দে সাম্য। 

রবীন্দ্রনাথের নাটকে. রাজা আছে, রাণী আছে, মন্ত্রী আছে, চর 
দূত ইত্যাদি আরো কত চরিত্র আমরা দেখতে পাই। কিন 
নন্দলাল যখন তাদের সাজিয়েছেন, তখন সে সাজ যে কোন্‌ দেশী 
রাজার ব| মন্ত্রীর বা চরের তা কি কেউ ভেবে দেখেছেন? তা 
দেখে কখনো বলা চলেনা যে, তা কোনো বিশেষ প্রদেশ বা দেশের 
অন্গকরণ | জামা কাপড়ের রংয়ের সামঞ্জহ্ রক্ষা করবার জন্য 
নানা প্রকারের যে সব টুক্‌রে| গায়ে মাথায় নানাখানে লাগান, তা 
বাস্তব জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে নিশ্চয়ই মনে হবে অকারণ | 
'_ গুরুদেবের নাটকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মনে হবে যে, সেই 
নাটকের মানব চরিত্রও তার সামাজিক জীবন যেন বহুবিপ্তীৰ্ণ কালে 
ব্যাপ্ত হয়ে আছে। নন্দলালের এই সব নাটকের রূপসঙ্জাও সেই 
রকমের আদর্শকেই গ্রহণ করেছে বলে মনে করি। তারও সাজসজ্জা 
গড়ে উঠলো! বহু বিস্তীর্ণ একট! যুগকে অবলম্বন করে। তিনি 
সাজে কখনো! কোনো দেশ বা যুগকে নকল করেন নি-কিন্ত তাদের 
সঙ্গে এ-মুগের মান্তষের একট! যোগ রাখবার চেষ্টা করেছেন। এই 
চেষ্টাই হোলো! তাঁর সাজের মূল কথা । এবং তিনি তাতে Fer 
হয়েছেন। 

অনেকের ধারণ! নন্দলাল অভিনয় ইত্যাদির সাজসঙ্জায় অজন্তা , 
বা প্রাচীন যৃত্তিকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন । আদর্শ হিসেবে 
কিন্তু অন্তুকরণ করেন নি। বরঞ্চ বর্তমানের তথাকথিত আধুনিকের! 
কালিদীসের যুগের বর্ণনা অনুযায়ী নৃত্যে মেয়েদের প্রায় আবরণহীন 
উন্মুক্ত দেহেই মঞ্চে নামিয়েছেন দেখেছি আর দেখেছি নর্তকের 
শিবতাগুব নৃত্য--শিবের প্রস্তর বা 39 মৃতির অনুকরণে সাজ 
ও ভর্দি করতে। এই ধরনের উৎকট অনুকরণ স্পৃহা নন্দলালের মধ্যে 
কখনো! দেখা যায় না। প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে বর্তমান সমাজ , 
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ব্যবস্থ। ও iT মনের যে পরিবর্তন ঘটেছে এ বিষয়ে নন্দলাল 
সব সময়ে সতর্ক ৷ 

অভিনয়ের রূপসজ্জার পথে তিনি অত্যন্ত আধুনিক। এ যুগের 
মান্য হয়েও শিল্পে নিরস বাস্তবতার আদর্শ থেকে তিনি মুক্ত। 
বর্তমানে অনেকেই মনে করেন আধুনিক হতে গেলেই য়ুরোপের 
বর্তমান আধুনিকতার আদর্শের অনুকরণ না করলে তা সম্ভব নয়। 
নন্দলাল এই রকম অনুকরণ মনবৃত্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহীর মত বর্তমান। 
তিনি নাটকের রূপসজ্জার ভিতরু দিয়ে এই কথাই প্রমাণ করেছেন 
যে, act ভারতীয় রুচি ও আদশকে ঠিক রেখেই আধুনিক 
হতে হবে ভারতবাসীকে | নকল আধুনিকতার নামে নিজের স্বাতন্ত 
ও ব্যক্তিত্ব হারানোকে তিনি মৃত্যুর সমান বলে মনে করেন। 

গুরুদেবের নৃত্যনাটিকা ‘শাপমোচন’-এ ইন্দ্ৰদত৷ আছে। কিন্ত 
সেখানকার দেবদেবীর! কি সাজসঙ্জার প্রাচীন মৃতি অজন্তা বা এ 
যুগের থিয়েটার বা সিনেমার অঙগকরণ? farm,” “চণ্ডালিক|,”’ 
ও “তাসের দেশ”-এর সাজে তিনি কোন যুগ বা দেশকে হুবহু 
HPA] করেছেন এ কথা কেউ বলতে পারবে না! রম্থমঞ্চের সঙ্গে 
আলোয় মিশে সেই সাজে যখন অভিনেতার! দাড়ায় তখন তারা 
চোখের সামনে ভেসে ওঠে ভারতীয় ছবির মত। জব মিলিয়ে 
একটি বিশেষ মোহ 22 করে। 

মাথায় পাগড়ী বাধা ভারতবর্ষের একটা চিরন্তন রীতি। কিন্ত 
নন্দলাল যে পাগড়ী বাধেন অভিনয়ের সাজে তা সম্পূর্ণ নতুন। তাই 
দেখি পাগড়ী বাধতে গিয়েও তিনি তার রচনাশক্তির বৈচিত্র্য প্রকাশ 
করেছেন। অল্প খরচে সামান্য পিস্বোর্ডের উপর সোনালী রূপালী ও 
নানা রঙের কাগজের সাহায্যে “তাসের দেশের তাসেদের যে অপূৰ্ব 
সাজ তিনি রচনা করেছিলেন ত! কখনো ভুলবার নয় । তাসের দেশেই 
প্রথম বুঝেছিলাম যে বড় কবি ও বড় শিল্পীর রচনা যখন_এক সঙ্গে 
মিশে যায় তখন সে রচনা কত সুন্দর হতে পারে৷ দরকারী বস্ত্র বা 
গয়নার অভাবে তিনি নিজে কলাগাছের কাণ্ড কাটিয়ে তা থেকে সাদা 
অংশটি কেটে গয়না করেছেন। শিরীষ গাছের শুকনে| পাতলা ফুলগুলি- 
কেও তিনি ব্যবহার করেছেন গয়নার মত। এ রকম ছুঃসাইপিক 
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পরীক্ষা আর কোথাও হয়েছে কিনা জানি না। তার কাছে ফুল বা 
ফুলের মালাই হোলো শ্রেষ্ট গয়না। তালপাতা, খেজুরপাতা তীর 
হাতে পড়ে পাংক্তেয় হয়েছে রঙ্ধমঞ্চের অভিনেতাদের সাজে । অভিনয়ে 
বা নৃত্যে অনাবশ্যক দামী গয়না বা জরি ও পুঁতির জমকালো সাজের 
তিনি ঘোর বিরোধী । শান্তিনিকৈতনের মেয়েদের অভিনয়ের সাজে 
খাঁটি দেশী নানাগ্রকার সুন্দর ভাল শাড়ির ব্যবহার তিনি ভালবাসেন | 
তবুও এখানে মেয়েরা কখনো কখনো দামী পশ্চিম! ঘাঘর| বা জর্জেট 
কাপড় দিয়ে তৈরী রং বেরং-এর ঘাঘ্র| ব্যবহার করেছে। কিন্তু এই 
ব্যতিক্রম ঘটেছে সেই শিল্পগুরুর অজান্তে সেই মেয়েদের একান্তিক 
ইচ্ছায় বা আগ্রহেই। অভিনয় বা নৃত্যে অভিনেতাদের মধ্যে যার রং ' 
কালো, তাকে তিনি রং মাখিয়ে ফরসা করার দুর্বলতাকে মনে স্থান 
দেননি। তিনি কালোকেই এমন সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছেন যে 
সেই কালো! রঙের সৌন্দর্ষে সকলেই মুগ্ধ হয়েছেন | তিনি মনে করেন, 
কোন কিছুকে যদি তার বৈশিষ্ট্য বজার রেখে, তার ভিতরের সৌন্দর্য 
ফোটানো না যায়, তবে সে রচনার বা সাজের কোন সার্থকতা! GZ | 
যে তা পারে সেই হলো প্রকৃত শিল্পী। নন্দলালের মধ্যে আছে এই 
ধরনের শিল্প প্রতিভা তার প্রতিভার বড় পরিচয় হোলো, তাকে 
যে অবস্থায় যেখানেই লোকে কিছু শিল্পকলার নিদর্শন ফোটাতে 
বলুক না কেন তিনি তাতে কখনো অক্কতকার্য হন ন| ৷ কারণ তার 
কাছে মূল্যবান উপকরণের কোন মুল্য বা মোহ নেই | অতি সামান্য 
নগণ্য তুচ্ছ অপ্রয়োজনীয় বলে ঘা আমাদের কাছে হেয় তার 
হাতে পড়ে সৌন্দর্য স্থির কাজে তারা উচ্চ স্থান পায় ও মূল্যবান 
হয়ে ওঠে । সম্পূৰ্ণ তীর ইচ্ছায় গড়া কলাভবনে বাগান যেভাবে 
রূপ নিয়েছে দেখে মনে হবে না যে এটি মানুষের চেষ্টায় গড়া। 
সে বাগান নানারকমের যোগ্য অযোগ্য ফুল ফলের গাচ্ছে ভতি। 
কোনটি অবহেলার বস্তু হয়ে ওঠেনি। তিনি বহু অর্থব্যয়ে, এদেশের 
মাটির অযোগ্য ক্ষীণ-প্রাণ গাছ এনে তীর কলাভবনের বাগানে 
লাগিয়ে তিনি তাকে একটি ছোটখাট মোগল আমলের বাগানে 
পরিণত করার চেষ্টা করেন নি। এ বাগান দেখে মনে হবে এ 
বীরভূম মাটিরই যোগ্য । এই বাগানের ভিতরকার চলার পথগুলো 
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অদূভূত। মাপুজোক্‌ করা কোন বড় রাস্তা এতে নেই। এতে 
আছে পায়ে হাটা সরু রাস্তা। সেগুলো যেভাবে একেবেকে গেছে 
পথচারীরা সেভাবেই সময় সংক্ষেপের জন্য তার উপর দিয়ে চলবে । 
অর্থাৎ বহু বিচিত্র গয়নায় সজিত অহংকারী নারীর মত, গয়নার গর্ব 
তার কোনরকম সাজসঙ্জায়েই প্রকাশ পায় না। 
যখন ভারতীয় জাতীয় মহাসভার বিরাট প্রাঙ্গণ সাজাবার জন্য 
দেশবাসীর তরফ থেকে মহাত্মা গান্ধী নন্দলালকে আহ্বান করেছিলেন, 
তখন তিনি এ কথাই প্রমাণ করেছিলেন যে, আমাদের দরিদ্র গ্রাম- 
বাসীরা যে আবেষ্টনের মধ্যে বাস করে, অর্থাৎ তাদের চারিদিকে 
*যেসব জিনিস সহজে মেলে তা দিয়েই মহাসভার অঙ্গণকে অতি 
সুন্দর করে সাজান চলে। সেখানে সাজালেন গরুর গাড়ির রথ, 
গ্রামের চাবীদেরই নানারঙের ace ও অলংকারে। বাশ, চাটাই, 
শর, খড় দিয়ে সাজালেন সেখানকার সব তোরণ ও ঘর বাড়ি। 
এবং চোখে আঙুল দিয়ে দেশবাসীকে দেখিয়ে দিলেন যে ARS 
শিল্পীর দৃষ্টি থাকলে আমাদের দেশের সৌন্দর্য স্থির যে সহজ উপাদান 
চারিদিকে রয়েছে তাকে অবহেলা করে বাইরের ধনের আড়ম্বরের 
প্রতি তাকাবার কোন প্রয়োজন হয় না। তার মত একজন শিল্পী 
কেন জাতীয় মহাসভাকে জাজাবার দায়িত্ব এহণ করলেন, এ বিষয়ে 
একদল লোকের আপত্তি Ral তারা বলেছিলেন যে এ কাজে তীর 
মত শিল্পীর মর্যাদা থাকে ali কিন্তু এই কাজের ভিতর দিয়ে শিল্প- 
সাধনার যে আদর্শটিকে তিনি দেশের সামনে ধরেছিলেন তীর! তার 
কাজের সেদিকটাকে একেবারেই ধরতে পারেন নি। আজো পেরেছেন 
কিন| জানি না। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী সে কথা বুঝেছিলেন বলেই 
তাকে এই কাজের ভার দিয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে নন্দলালই 
এই কাজের একমাত্র উপযোগী ব্যক্তি। 
দেশে কোন কোন স্বদেশ প্রেমিকদের মুখে অভিযোগ শুনেছিলাম 
যে নন্দলালের মত শিল্পীরা দেশের স্বাধীনতার আকাঙ্কার সঙ্গে 
asta যদি না চলতে পারেন, তবে তাদের শিল্পসাধনার সার্থকতা 
কি? শিল্পীর পারিপান্থিক আবহাওয়| তার মনকে আঘাত করে ও 
শিল্পীর পিল্পপ্রচেষ্টায় তা প্রকাশ পায়। কিন্তু বড় শিল্নহুষ্টি সেই 
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সাময়িক আবহাওয়ায় জন্মলাভ করেও চিরকালের জগতে স্থান গ্রহণ 
করে। সৌন্দর্যবোধহীন দেশবাসীর চিত্তে সৌন্দর্যের অনুভূতিকে 
জাগানে| কি দেশসেবার দিক থেকে একটা বড় কাজ নয়? তা ছাড়া 
সৌন্দর্যের 22 যে ব্যয়বহুল নর দেশবাসীকে সে শিক্ষাও তিনি 
কংগ্রেসের কাজে ও শান্তিনিকেতনের উৎসবের সাজসঙ্জার দ্বারা 
বিশেষ করে বোঝাতে চেয়েছেন | 
আমি মনে করি আমাদের দেশের শহুরে শিক্ষিত ধনী অধিবাসীদের 
চেয়ে অশিক্ষিত দরিদ্র গ্রামবাসীদের মধ্যে সৌন্দর্যবোধ চর্চার মান 
উন্নত ও মাজিত। পললীগ্রামে দারিদ্র্য যত প্রবলই হোক না কেন, 
তার মধ্যেই গ্রামবাসীর। তাদের বাড়ি ঘরের প্রত্যেকটি কাজেই যেভাবেই 
হোক, একটু না একটু আলংকারিক মনোবৃত্তির ছাপ ফুটিয়ে তুলবেই | 
নিজেদের ব্যবহারের কাপড় জামা, বসবার চৌকি, চাটাই, বাসনপত্তে, 
দরজায়, ঘরের চালে ইত্যাদি নানাদিকে এর দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। 
এই কারণে আজকাল শহরবাসী একদল শিক্ষিতর! গ্রামবাসীদের 
অন্ুকরণে গয়না, জামা, কাপড় ইত্যাদি ব্যবহার করে নিজেদের 
উন্নত রুচিবোধের পরিচয় ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করছে । এই গ্রাম- 
বাসীদের মত এতটুকু শিল্পবোধও আমাদের তথাকথিত শিক্ষিতদের 
মধ্যে দেখা যায় না। তাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত কোন বস্ততেই 
তারা নিজেদের শিল্পবোধের পরিচয় ফুটিয়ে তুলতে অক্ষম। সব 
সময় বাইরের মাঞ্জিত শিক্ষিত শিল্পী এসে তাদের প্রয়োজন না 
abia তাদের বাড়ি, তাদের সাজসঙ্জাতে অত্যন্ত নিয় শ্রেণীর 
কচির পরিচয়ই প্রকাশ পায়। অর্থশালী শিক্ষিতর| অর্থব্যয়ের মাপ- 
কাঠিতেই শিল্পুচিকে বিচার করেন বলে তাঁদের সাঁজসজ্জায় mal 
বোধের অভাব অতি দৃষ্টিকটু হয়ে দেখা দেয়। 
শান্তিনিকেতনে নন্দলাল কেবল নিজের মনে রং ও তুলির সাহায্যে 
ছবি আকেন নি, এখানকার উৎসববেদী, প্রাঙ্গণ, Dorada সাজিয়েছেন, 
এখাশকার আশেপাশের নানাপ্রকার প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে। 
খোয়াই-এর কীকরের লাল রং, ধানক্ষেতের সাদামাটির রং, উৎসব 
প্রাঙ্গণে ব্যবহার করেছেন। আলপন! রচনা করলেন চাল, ডাল, তিল, 
শর্ষে দিয়ে বা রঙীন পাথুরে মাটি 'ঘসে। কখনো দেখেছি ফুলপাতা 
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বা ফুলের পাপড়িও ব্যবহার করেছেন আলপনার জন্য । এখানকার 
যে খতুতে যে ফুল পাওয়া যায় তাকেই উৎসবের কাজে লাগিয়েছেন | 
শ্রীনিকিতনে দেখেছি আচার্ষের বেদীর নীচে নানা প্রকার তরকারি 
ফলমূল সাজিয়েছেন। কেন না সেগুলিই সেখানকার সাজের উপযুক্ত 
উপাদান বলে তিনি ভাবেন। 

যে খতুতে যে ফুল পাওয়া যায় তা দিয়ে শান্তিনিকেতনের 
প্রথম জীবনের সাজসজ্জাও রচিত হয়েছে । কিন্তু তাতে দেখেছি ফুল 
ব্যবহারকালে পরিমাণ বোধের অভাব। তখন GAs ফুল দেখে 
, আনন্দ পেতাম, কিন্তু এখন সেই সব ফুলের অপব্যবহারের কথা 
মনে পড়লে আজ al হয়। বাঙলা দেশের বহু শহরে দেখেছি 
নাচের বেলার মেয়েরা মাথায়, গলায়, হাতে কোমরে অনাবশ্ঠক ফুলের 
মাল! জড়িয়েছে, দেহকে ভারাক্রান্ত করেছে দেখতে সুন্দর লাগবে 
বলে। অপর্যাপ্ত ফুল বা ফুলের মালা গলায় বা হাতে দিলেও সব 
সময় তাতে রুচিবোধের খুব ভাল পরিচয় ফুটে ওঠে না। তার 
জন্য চাই সৌন্দধবোধ | যতটুকু দরকার তার বেশী ব্যবহার না করে 
সেইটুকুকেই কিভাবে সাজালে উভয়ের মধ্যে একটা মিলনের স্থুন্দর রূপ 
ফুটে উঠতে পারে শিল্পীর দৃষ্টি ছাড়া এ ঠিক কর! কঠিন কাজ ৷ 

নন্দলাল এ যুগের ভারতে একজন বড় eter! তাকে বহু 
ছাত্র ছাত্রীর শিল্পচর্চার জীবনকে গড়ে তুলতে হয়েছে। সে ছাত্র 
ছাত্রীর সংখ্যাও কম নয়। এদিকে শান্তিনিকেতনের মত একটা 
বিচিত্র ভাবের, বিচিত্র রুচির লোকসমাজের মধ্যে থেকে এখানকার 
নানারূপ জাজ্সজ্জার রুচিকে একা, একদিকে পরিচালিত করে এসেছেন 
বৎসরের পর বৎসর 

আজ যে শিল্পচ্চা শান্তিনিকেতনে অনেকের পক্ষে অত্যন্ত সহজ 
হয়ে উঠেছে, সে কাজ একদিন এত সহজ ছিল না। তাকে সহজ 
করে তুলতে নন্দলালকে বহু AAT সাধনা করতে হয়েছে । সেই 
সাধনার ভিত্তির উপরে দাড়িয়ে শান্তিনিকেতনে ও বাইরে বহু শিল্পী 
কাজ করে চলেছেন । এখানকার শিক্ষার মধ্যে বড় হয়ে শিল্পীরা 
নন্দলালের মৃত বড় হোন বা না হোন কিন্ত তার! নন্দলালের শিক্ষাধীনে 
থেকে যে রুচিবোধ নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন এবং দেশের 
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নানা জায়গায় তাকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন ভারতীয় সংস্কৃতির জগতে 
সেইটিই হোলে! মস্ত বড় কাজ। এবং যেদিন দেশের মন ভারতীয় 
শিল্পসাধনার দিকে আরো! জাগ্রত হয়ে উঠবে তখন বুঝবে নন্দলালের স্থান 
কোথায়--এ যুগের এই অভিনয় উৎসব ইত্যাদির দিক থেকে। 


রবীন্দ্র-নাটেতর মঞ্চসজ্জার বিকাশে নন্দলালের দান 
গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের নাটক বা গীতিনাট্য প্রভৃতি শান্তিনিকেতনে | 
যখনই অভিনীত হয়েছে তখন তার সঙ্গে জড়িত যে সাজে রঙ্গমঞ্চকে 
আমরা দেখেছি, তা কোনে| দেশের প্রাচীন বা আধুনিক পদ্ধতির 
সঙ্গে যে মেলে না একথা মানতেই হবে। আমরা দেখি রঙ্গমঞ্চের 
পিছনে ঘননীল বর্ণের কাপড় । তার ঠিক গজখানেক তফাতে, মঞ্চের 
দুই ধারে পর পর দাড় করানো কাঠের ফ্রেমে আটা, গজখানিক চওড়া 
কাপড়ের দেশী লাল বা গেরুয়া ও ঘন হলদে রজের দুটি “Wings” | 
আর দেখি তার মাথায় টান করে আটকানো সেই রঙের কাপড়ের 
Ely ৷ এটিই হোলো এই রঙ্গমঞ্চ সঙ্জার মূল ভিত্তি। এরই উপরে 
রঙীন কাথিয়াওয়াড়ি কাজ কর! কাপড়ের Fecal অথব| নানা প্রদেশের 
খাটি দিশি-শিল্পজাত রঙীন নঝ্মাকাটা কাপড় দিয়ে নানাভাবে সাজানো 
কয়েকটি বসবার আসন। কখনো নীচু জল-চেকী, কখনো কাঠের 
বাক্স কাপড় ঢাকা দিয়ে ও আসন রচনা হচ্চে । পাশে হয়তো বড় 
প্রদীপদানি বা ফুলের ঝারি ইত্যাদি সাজিয়ে তাতে একটু বৈচিত্র্য 
দেওয়া হয়েছে | “Wings” ছাড়া, কখনো কখনো! মঞ্চের পিছনের 
নীল পর্দার মাঝখানে ও ছোট দরজার আকারে ফাক রেখে তার চারিদিক 
নানা প্রকার রঙীন কাপড়ে সাজানো হয়েছে । আবার কখনো এর 
সঙ্গে কাঠের ফ্রেমে স্থাপত্য কলার ইদ্দিতও ফোটানে| হয়েছে । এক 
কথায় সমস্ত রঙ্গমঞ্চটিতে উপকরণের আঁড়ম্বর থাকে যথা সম্ভব কম, 
স্বাভাবিক দৃশ্যসজ্জ| বা সীনের কোন স্থান তাতে নেই। কেবল থাকে 
এই কয়টি রংয়ের নানারপ ছন্দ বিন্যাস। যেমন দেশী লাল বা গেরুয়া, 
হলদে, নীল, কখনো তার মধ্যে সামান্য একটু সবুজ, সাদা ও কালো! 
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রং। রঙ্দমঞ্চের এই ছন্দোময় বর্ণ বিন্যাস আমাদের দেশের একদল 
সমালোচকের কাছে ভাল লাগেনি । ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে একজন বাঙালী 
সমালোচক বাঙলা দেশের থিয়েটারের বিষয়ে আলোচনাকালে শান্তি- 
নিকেতনের মঞ্চসজ্জা বিষয়ে যা লিখেছিলেন তার অংশ বিশেষ উল্লেখেই 
সেই মনোভাবের পরিচয় পাবো | তার মতে,_ 

“It looks like a bit of painted canvas of hazy and 
subdued colour and weired assemblage of unintelligible 
angles and lines, made to subject if any thing at all 
something quaint. shadowy and unsabstantial.” 

তাছাড়া যুরোপের futurist tendencies-47 এগুলো ব্যর্থ grad 
বলে তিনি মনে করেন । আরও বলেন__ 

“The vagueness of their methods in a sense encouraged 
by the vagueness inherent in the plays of Rabindranath.” 

এইসব চিন্তাধারা যে কতটা অজ্ঞতাপ্রস্থত তা জানতে হলে 
আমাদের রম্বমঞ্চসজ্জার এীতিহাসিক ও আদর্শগত ভিত্তি নিয়ে আগে 
কিছু আলোচন| করে নেওয়া দরকার | 

ভারতবর্ষে নাটক রচনা ও তার অভিনয় যে বহু প্রাচীন যুগ থেকে 
প্রচলিত ছিল একথা শিক্ষিত মাত্রেরই জানা আছে। থিয়েটার ও 
রঙ্গমঞ্চ বিষয়ে ভারতে প্রথম লিখিত গ্রন্থ ভারতের নাট্য শাস্ত্রের মধ্যে 
রঙ্গমঞ্চ ও তার সাজসজ্জা বিষয়ে WHF বর্ণনা পাই, তাতে বোঝা 
যায় যে, খৃষ্টীয় প্রথম শতকেও আমাদের দেশে নাট্যসাহিত্য ও ব্লঙ্নমঞ্চের 
যথেষ্ট প্রচার ও প্রসার ছিল। আজকালকার মত নাটকের প্রত্যেক 
অঙ্কে যেমন দৃশ্যপট পরিবর্তন করা হয়, সে ধরনের কোন পরিবর্তনশীল 
দৃশ্পপটের ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায় না। আর পাই না আজকাল- 
কার মত a কোন কথা। নটনটাদের যাওয়া আসার 
স্থুবিধার জন্যে যে একটি “যবনিকা” ব্যবহৃত হত তার গায়ে কিছু কিছু 
দৃশ্য আকা! থাকত বলে মনে হয়। একটি মাত্র “যবনিকা” থাকার 
দরুণ নাটকের বিভিন্ন দৃশ্য দর্শকগণকে কল্পনায় দেখতে হত। এই 
‘যবনিকা’ ব্যবহারের সঙ্গে বর্তমানে দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত “কথাকলি” 
ও “যক্ষগণ” নৃত্যাভিনয়ের “যবনিকা” ব্যবহারে মিল পাওয়া যায়। 
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সেখানে যে ‘যবনিক!’ দেখেছি তা অভিনয় মঞ্চের পিছনটার মাপে তৈরী 
নয়; তা দশ বারো হাতি চওড়া ও লম্বা । কেবল রঙ বেরঙের নঝ্সা- 
কাটা দৃশ্তহীন একটি পরদা। প্রধান নটের প্রবেশের সময় তাকে এর 
দ্বারা আড়াল করে ছুটি মানুষ দুদিকে ধরে থাকে । নটের প্রকাশের 
পর ‘যবনিকা’ সরিয়ে ফেলা হয়। 

প্রাচীন নাটকের রঙ্গমঞ্চে পাহাড় গুহা বিমান অশ্বাদি ব্যবহার হ'ত 
কিন্তু তা একবারেই আসল জিনিসের হুবহু অনুকৃতি নয় ॥ যাত্রায় ছোট 
ছোট তীর ধুকে কুরু-পাণ্ডবের প্রচণ্ড যুদ্ধকে দেখানো হয়, ছোট লাঙ্গলটি 
কাধে ফেলে বলরামের আবির্ভাব হয়, চাটাইয়ের সাহায্যে সৰ্বাঙ্গ মুড়ে ভূত 
প্রেতকে যাত্রার আসরে দেখেছি। ছোট একটা পর্বতের মত কিছু 
একট| হাতে করে হনুমান যাত্রার আসরে গন্ধমাদন বহন করে। 
এসব জিনিসগুলিকে সে যুগে এই আদশেই ব্যবহার করতো) এশিয়া 
মহাদেশের প্রাচীন পদ্ধতির সব নাটকেই এই আদর্শ এখনো বর্তমান | 

-একথা ঠিক যে তখনকার দিনে amara সাজানো হতো কিন্ত 
সে সাজের সঙ্গে নাটকের কোন দৃশ্যের বা উল্লিখিত নাটকের বিষয় 
বস্তু যে স্থান অবলদ্বনে লিখিত, তার কোন পরিচয় ফোটান হতো না। 
ভরতের নাট্যশান্ত্রে এ বিষয়ে যা বলা হয়েছে তা পড়ে মনে হয় যে 
সে যুগের লোকের! সাজে মঞ্চকে এমন একটি বিশিষ্টতা দিতেন যে, 
দেখে মনে হতো যেন মঞ্চটি কোন একটি বিশেষ প্রয়োজনে সঙ্জিত। 
এই অভিনয় স্থানকে বৈশিষ্ট্যদানের ইচ্ছা থেকেই মঞ্চসজ্জার আয়োজন | 
কোনরূপ বাস্তব দৃশ্যের অবতারণা করার উদ্দেশ্য এতে ছিল না। 
বৈশিষ্ট্যদানের প্রকাশ স্বরূপ রঙ্গমঞ্চে নানা রূপ রঙীন কারুকাষ ও 
আলপনা ইত্যাদি দেখা যেত সে সাজের সঙ্গেও নাটকের বিষয় বস্তুর , 
কোন সাদৃশ্য ছিল না । রঙ্গমঞ্চ সজ্জার এই বিশিষ্টতাটি চীন ও জাপানের 
প্রাচীন নাটকের আদর্শ। তাদের প্রাচীন নাট্যকলায় রঙ্গমঞ্চ সঙ্জায় 
তারা একই আদর্শ মেনে চলে। চীন দেশের iros বলা হয়েছে 

“Decoration is usually considred as an external of 
the drama. To the Chinese, scenery is a silly and un- 
necessary bother............ scenic decoration of any impor- 
tance were always out of question in the Chinese theatre.” , 
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জাপানের প্রাচীন “নৌ” নাট্যের রঙ্গমঞ্চ বিষয়ে বলা হয়েছে,-_ 

“No does not seek to represent realistically......... in 
the No Play there is no scenery, stage fixtures are of the 
simplest...... The fixtures are intended to suggest and not 
to be realistic.” : 

চীন ও জাপানের প্রাচীন aca তিন দিক খোলা থাকে, অর্থাৎ 
দর্শক তিন দিকেই বসে অভিনয় দেখে। সেখানেও বঙ্গমঞ্চকে 

ংকুত কর| হয়েছে কিন্তু তার সন্ধে নাটকের স্থান কালের সঙ্গে কোন 
যোগ নেই। সেখানেও মঞ্চটিকে সাজানে| হয়েছে কেবল মাত্র একটি 

* বৈশিষ্ট্য দেবার জন্যে যে বৈশিষ্টদানের আদর্শে আমরা পুজার বেদী 

ও উৎসবদিনের Atze, ঘর বাড়ী পথ ইত্যাদি সাজাই ৷ 

প্রাচীন আদর্শে পরিচালিত নাট্যশালার একটি নমুনা আমি দেখেছি 
দক্ষিণ ভারতের কেরল প্রদেশের একটি বিখ্যাত মন্দিরে। আজও 
তাতে পেশাদারী অভিনেতা সম্প্রদায় সংস্কৃত ভাষায় নাটকের অভিনয় 
করে। মেখানকীর অভিনয়-গৃহ ও তার ame ও সাজসজ্জার cafe 
ও আদর্শের সন্দে ভরত বর্ণিত বা চীন জাপানের প্রাচীন থিয়েটার 
ও তার রঙ্গমঞ্চ সজ্জার আদর্শে মিল লক্ষ্য করেছি। প্রকাণ্ড মঞ্চ 
গৃহের পশ্চিম দিকে স্থাপিত পূৰ্বমুখী রঙ্গমধ্ধট | মঞ্চের তিন দিক খোলা। 
সেই তিন দিকেই দর্শকরা বসে। কাক্লকাৰ্যময় কাঠের সরু থামে 
মঞ্চটি সীমাবদদ ও কারুকার্মময় কাঠের আচ্ছাদনে মঞ্চের উপরটি 
আচ্ছাদিত পিছনে লাগ! সাজঘর। সেখান থেকে দুটি দরজা 
দিয়ে তারা মঞ্চে প্রবেশ করে। এইখানেও বহু শত বৎসর ধরে অভিনয় 
কলা সম্পন্ন হচ্ছে কিন্তু কোনরূপ বাস্তব দশ্যসজ্জার কথা এরা কখনো চিন্তা 
করেনি; আজও করে না। Tce অভিনয় হলেও চীন, জাপান 
ইত্যাদির মত PA ব্যবহার এদের মধ্যেও নেই। 

বাস্তব দৃশ্যের সমর্থন এরা করেনি বলে যে এই মঞ্চকে একেবারে 
নিরলংকার করে সাজিয়েছে তা নয়। তাকে অভিনয় স্থান হিসেবে 
বৈশিষ্ট্য দিয়েছে নয়নরঞ্জন করে সাজিয়ে । 

রদ্মমঞ্চকে বিশেষ স্থানরূপে অলংকৃত করবার পিছনে যে চিন্তা কাজ 
করেছে সেটিকেও আমাদের জানা উচিত 1 এই যে সাজসচ্জা, এর 
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ars উদ্দেশ্য হোলো স্থানটির প্রতি দর্শকের মনে একটি অনুকুল ও 
সহৃদর়তার ক্ষেত্র রচনা করা। পুজার স্থান, উৎসব বেদী বা sited 
সাজানোর ভিতর দিয়ে আমাদের মনের উপর যে ক্ৰিয়া করে এরও 
আসল উদ্দেশ্য তাই। সেইরূপ সজ্জিত রঙ্রমঞ্চের উপরে যখন নট নটীর| 
স্থান নেয় তখন তারাও একটি বিশেষ রূপ নিয়েই দর্শকের চোখে উজ্জল হয়ে 
ওঠে ৷ একেও বল! চলে কতকটা স্থান মাহাত্ম্য । এদিকে নট নটাদের 
প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষ্যে রঙ্মঞ্চ আপনাকে এমনভাবে দর্শকদের মন 
ও চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় যে যতক্ষণ মঞ্চে নট নটারা 


অভিনয় করছে ততক্ষণ তার কথা একটুও মনে আসবে না। কিন্তু _ 


যে মুহুর্তে অভিনেতার! নেই সেই মুহূর্তেই সে নিজের স্নিগ্ধ গভীর মাধুৰ্য 
নিয়ে দর্শকের সামনে হাজির। অভিনেতার! এতক্ষণ যে রসের সৃষ্টি করে 
গেল তাতে সে রস ব্যাহত হল না একটুও। তখন মনে হবে যে-সাজে 
রঙ্গমঞ্চ সেজেছে সে সাজটি যেন নাটকের সব রকম রসেরই অনুকুল। 
রঙ্গমঞ্চ সঙ্জার এই দৃষ্টি-ভঙ্গী বা আদর্শ টিকে ভারত ও এশিয়া মহাদেশ 
এতকাল প্রতিপালিত করে এসেছিল। কিন্ত এ যুগে মুরোপের সভ্যতার 
চাপে তাদের আদর্শ আমর! নিতে বাধ্য হলাম। আজ ভারতবর্ষের 
প্রত্যেক শহরে থিয়েটারের যে চলন দেখি এ সম্পূর্ণরূপে মুরোপের আদশ 
উদ্ভুত এবং এর রঙ্মমঞ্চের সাজও সম্পূর্ণরূপে সেই পথেই আত্মনিবেদন 
করেছে। অর্থাৎ দৃশ্যসজ্জা বা সীন অথবা যন্ত্র সাহায্যে বঙ্গমঞ্চকে 
নাটকের বর্ণনা অনঙ্গুসারে যথাসম্ভব বাস্তবমুখী করবার দিকেই প্রবল 
চেষ্টা। নট নটাদের অভিনয়কালে এই দৃশ্যসজ্জা প্রবলভাবে দর্শকদের 
চোখে ভাসতে থাকে, সব সময় মনে করিয়ে দিতে চায় সে আছে। 
কিন্ত স্থিতিশীল কোন বিশেষ দৃশ্য অভিনেতাদের চলনশীল হৃদয়াবেগের 
নানা প্রকাশের সঙ্গে খাপ খায় কিনা তা চিন্তার বিষয় । ৰ 
বাঙলা দেশ য়ুরোপের আদর্শে রঙ্গমঞ্চের সাজকে গহণ করেছিল 
উনিশ শতকের গোড়া থেকেই; কলিকাতাবাসী য়ুৱোপীয়দের 
থিয়েটারের অভিনয় দেখে | কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাঙলা দেশে পেশাদারি 
থিয়েটার স্থাপনের পর থেকেই সে আদর্শ কার্ষকরীভাবে দেশের অভিনয় 
বা নাট্যকলার উপর প্রভাব বিস্তার করলো ৷ “হিন্দুমেলা” বা ‘জাতীয় 
মেলা” আন্দোলনের যুগেই এর আরম্ত। 
৯৪ 


এই আন্দোলনের প্রভাব কলিকাতাবাসী বাঙালী সমাজেই প্রথম 
প্রবলভাবে পড়ে। জোড়াসাকোয় গুরুদেবের পরিবারও এই প্রভাবের 
হাত থেকে নিস্কৃতি পারনি । এই পরিবারে যখনি নাটকাদির অভিনয় 
হয়েছে তখন ঘুরোপের আদর্শে বনঙ্গমঞ্চ সঙ্জার প্রতি তাদের কি প্রকার 
ঝৌক দেখা দিয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত তাদের পরিবারে 
অনুষ্ঠিত নানাপ্রকার নাটকের দৃশ্যসজ্জার বর্ণনা থেকেই তা ধরা পড়বে। 

জ্যোতিরিন্দ্ৰনাথ ঠাকুর ছিলেন ঠাকুর পরিবারের অভিনয় ইত্যাদি 
কলার একজন প্রধান উৎসাহী + তখনকার কালে এই পরিবারের 
a যাবতীয় অভিনয়ের পিছনে এরই উৎসাহ বিশেষভাবে কাজ করতো । 
নিজেও এক সময় কতকগুলি নাটক লিখেছিলেন; গুরুদেব ও অন্যান্য 
আত্মীয়দের দিয়ে নাটক রচন| করিয়ে তা অভিনয়ও করিয়ে ছিলেন । 
পরিবারের অভিনয় আন্দোলনের প্রথম যুগের দৃশ্য সঙ্জার কিছু বর্ণনা তার 
কোন কোন লেখায় আমরা আজও যা পাই তাই এখানে তুলে দিচ্ছি। তার 
নিজের রচিত একটি নাটকের অভিনয় কালে তাদের বাড়ির-_“দোতালার 
হলের ঘরে স্টেজ বাধা হইল। তারপর পটুয়ারা৷ আসিয়া... 
সীন আঁকিতে are করিল। 'ড্রপসীনে, রাজস্থানের ভীম সিংহের 
সরোবর তটস্থ জগমন্দির, প্রাসাদ অক্কিত হইল ।.....তখনকার শ্ৰেষ্ঠ 
পটুয়াদিগের দ্বারা দৃশ্যগুলি অঙ্কিত হইয়াছিল। ষ্টেজ যতদুর সাধ্য 
সুদৃশ্য ও সুন্দর করিয়া সাজান হইরাছিল। দৃশ্ঠগুলিকে বাস্তব করিতে 
যতদূর সম্ভব, চেষ্টার কোনও Gt করা হয় নাই। বনদৃশ্তের সীন- 
খানিকে নানাবিধ তরুলতা এবং তাহাতে জীবন্ত জোনাকী পোকা! 
আটা দিয়| জুড়িয়| অতিস্ুন্দর এবং সুশোভন কর! হইয়াছিল। দেখিলে 
ঠিক সত্যিকারের বনের মতই বোধ হইত। এই সব জোনাকী পোকা! 
ধরিবার জন্য অনেকগুলি লোক নিযুক্ত করিয়া, তাহাদের পারিশ্রমিক 
স্বরূপ এক একটি পোকার দাম ছুই আন! হিসাবে দেওয়া! হইয়াছিল।» 

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ এ সময়কার রঙ্গমঞ্চের বিষয়েও একই কথ| 


লিখেছেন) 

“সীনও যেখানে যেমনটি দরকার, পুকুরঘাট রাস্তা; স্টেজ-আর্ট 
যতটুকু রিয়ালিন্টিক হোতে পারে হয়েছিল। একটা বনের দৃশ্য ছিল, = 
অন্ধকার বনের AI, সেই বনের সীন এলেই বাবামশায় অন্ধকার 


বনপথে জোনাক পোকা মুঠো মুঠো করে ছেড়ে দিতেন। ড্রপসীন 
পড়ল তাতে Stel ইউলিসিসের যুন্ধযাতর, রাজপুত্র নৌকোতে চলেছে, 
জলদেবীদের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে, পিছনে পাহাড়ের সার, গ্রীক যুদ্ধের একটি 
aft কোনও সাহেবকে দিয়ে তাকিয়ে ছিল বোধ হয়, প্রকাণ্ড সেই 
ছরি। নৌকো থেকে গোলাপফুলের মাল| ঝুলছে; কী ভালো যে 
- লেগেছে, তন্ময় হয়ে দেখছি।” 

অপর একটি নাটকের অভিনয় সম্বন্ধে জ্যোতিবাবু লিখেছেন_ 

“্ৰডৰুষ্টির একটি qo ছিল-_তাাতে সত্য সত্যই ঝর ঝর করিয়! 
জলধার! পড়িয়াছিল, তখন অনেকেরই Stel প্রকৃত বৃষ্টি ধার! বলিয়। 
ভ্রম উৎপাদন করিরাছিল 1” 

এর পরে এলো গুরুদেবের নাটকের যুগ । প্রথম নাটক “বাল্মীকি 
প্রতিভ| ৷” অবনীজ্ঞনাথ এর বর্ণনায় লিখেছেন, 

“হু, চ, হ, এলেন সেবারে তার উপর ভার পড়ল স্টেজ সাজাবার | 
কোথেকে ছুটো তুলোর বক কিনে এনে গাছে বসিয়ে দিলেন, বললেন 
ক্রৌঞ্চমিখুন cal) খড়ভর! একটা মর! হরিণ বনের এক কোনে দাড় 
করিয়ে দিলেন, Ma জীকলেন কচু বনে বন্যবরাহ লুকিয়ে আছে, মুখটা 
একটু দেখা যাচ্ছে ar বাগান থেকে বটের ডাল পাল! এনে 
লাগিয়ে দিলেন ।- আর একবার এই নাটকের ee 
“মাটি দিয়ে উঠোনের খানিকটা! aria ভরাট করলেন ৷" 
বনজঙ্গল বানালেন সেই মাটিতে। স্টেজে সত্যিকার বৃষ্টি ছাড়া হবে, 
দোতালার বারান্দ! থেকে টিনের নল মোজা চলে গেছে স্টেজের ভিতরে | 
নানারকম দড়িদড়া বেঁধে গাছপালা উপরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, সীন 
বুঝে সেগুলি নামিয়ে দেওয়া হবে। পদ্ম বন, শোলার AMA পদ্মপাতা 
বানিয়ে নেটের মতো পাতল! গজের পর্দা পর পর চার-পাচটা৷ স্তরে ঝুলিয়ে 
রাখা হয়েছে । প্রথমটা বেশ ঝাপসা কুয়াশার মতে দেখাবে পরে এক- 
একটা পর্দ! উঠে যাবে, ও-পাশ থেকে আস্তে আন্তে আলো। ফুটবে আর 
একটু একটু করে পদ্মবনে সরস্বতী ক্রমশঃ প্রকাশ পাৰে ৷" 

“তখন এরকম ইলেকট্রিক বাতি ছিল না, গ্যাস বাতি, কাৰ্বন 
লাইটের ব্যবস্থা হলো। লাল সবুজ মথমলের পর্দা দিয়ে স্টেজট| 
সাজানে| হোলে| ৷” 

১৬ 


53৫4 “তার পর বৃষ্টি হোলে। স্টেজে, আর সঙ্গে সঙ্গে গান “রিম্‌ 
বিম্‌ ঘন ঘনরে বরষে |’ পিছনে আয়না দিয়ে নানারকম আলো ফেলে 
বিদ্যুৎ দেখানে। হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে কড়কড় ক’ৰে আমি ভিতর থোকে 
টিন বাজাচ্ছি, দুটে| দম্বেল Ra Rem দোতালার ছাদ থেকে 
সেই HAA দুটো গড়গড় করে এধার ওধার গড়াতে লাগলেন | সাহেব 
মেমর| তো মহাখুশী, হাততালির পর হাততালি পড়তে লাগল। 
যতদূর রিয়েলিট্টিক্‌ করা যায় তার চূড়ান্ত হয়েছিল: "ঘোড়ার পিঠে 
আমাদের লুটের মাল বোঝাই করে fre? স্টেজে এল। একজন 
আবার গিয়ে ঘোড়াকে একটু ঘাস-টাসও খাওয়ালে। সে কী আ্যাক্টিং 


* যদ দেখতে |” 


শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে প্রথম বেবার ‘বিসৰ্জন’ নাটকের অভিনয় 
হয় সেবারেও স্টেজ খাটানোর কলকাতার প্রভাব দেখ| গেছে। শ্রীযুক্ত 
feta ঠাকুর গেইবারের নাটকের মঞ্চসজ্জার বর্ণনার লিখেছেন_ 

«59 তৈরি করার জন্য যদিও খানকয়েক নড়বড়ে তক্তপোবশাত্র 
ছিল আমাদের aa, তবু ‘সিন’ আকবার জন্য কলকাতা থেকে একজন 
শিল্পীকে আনানে। হ'ল। তার হাতের তুলি ছিল মুক্তগতি, আর 
তিনি ছুটানে ছবি al জীকতেন ত! হত একেবারে কিছুংকিমাকার 
৮০১৭) ভার জবড়জঙ্গ Haro আমর! বরং রীতিমত বিমুগ্ধ হয়ে 
স্টেজ বাধতে উঠে পড়ে লেগে গেলাম lm রূচির অভাব 
যতই থাক, অভিনয় মোটেই খারাপ হয় নি।” 

এর পরে শান্তিনিকেতনের দৃষ্ঠসজ্জার একট| বিশেষ পরিবর্তন 
cen যায়--তার প্রথম স্থত্রপাত হোলো “শারদোত্সব” নাটকটি 
অবলম্বন করে এবং এর জের চলেছিল “অচলায়তন” এবং “ফাস্তনী” 
পর্যন্ত । এই পরিবর্তনের বিষয়ে আলোচনা প্রসর্ধে রণীন্দ্ৰন৷থ 
লিখেছেন,_ 

এ শারদোত্সব’, ‘অচলায়তন’ এবং NARA এই 
তিনটি নাটকের অভিনয়কালেই চিত্রিত দৃশ্যপট বর্জন করা হয় এবং 
তার পরিবর্তে এল স্বাভাবিক দৃশ্যের প্রয়োজন”, অর্থাৎ গুরুদেবের 
নাটকে Ma জীকা দৃশ্যপট এইবারেই প্রথম ত্যাগ করা হল। 
স্বাভাবিক দৃশামজ্জার প্রয়োজন বলতে যা বোঝায় তা হোলো, রঙ্গমধ্চের 
34 
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পিছনে মাটির টিবি, ঘাসের চাপড়া, কাশের বন, সিউলির গাছ, 
শরৎকালের নদী রচনা করে একটি বাস্তব চিত্র রচন| ৷ এই পদ্ধতির 
দৃশ্যসজ্জ৷ ১৯১৯ সাল পৰন্ত শান্তিনিকিতনের শারদোত্সবের অভিনয়ে 
দেখেছি । আর দেখেছি মঞ্চের সামনে শিল্পগুরু নন্দল।ল পরিকল্পিত 
নটরাজের চিত্র আক৷ প্রকাণ্ড একটি “ডুপসীন” | 

এই “CITA জরাজীর্ণ হয়েছিল বলে এইবারের শারদোত্সবে 
অভিনয়কালে নন্দনাল আর একটি “ড্রপসীন” একেছিলেন। তাতে 
ছিল শরৎকালের একটি দৃশ্য_অরংকরণ রীতিতে আকা। এইটই 
বিদ্যালয়ের অভিনয় জীবনের শেষ “BAHIA” | 

এই ade নাটক লেখার মূলে ছিল শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের * 
আদর্শ । অর্থাৎ যেখানে ছাত্ররা বিশ্বপ্ৰকতির আবেষ্টনে মন ও দেহকে 
তৈরি করবে। তাই মঞ্চসঙ্জায় ও প্রকৃতিকে ছবির মত পিছনে 
স|জাবার চেষ্টা কর! হয়েছিল। রিয়েলিন্টিক্‌ দৃষ্টিভদ্গি তখনও প্রবল। 

প্রথমবার ‘শারদোৎ্সব’ নাটকের অভিনয়ের কিছু আগে থেকেই 
গুরুদেবের মনে রঙ্গমঞ্চ বিষয়ে যে বিশেষ চিন্তার উদয় হয়েছিল sl 
আমর! জানতে পারি ১৩০৯ সালে প্রকাশিত aa শীৰ্ণক একটি 
প্রবন্ধে । তাতে লিখেছেন, “ভরতের নাট্যশান্ত্রে নাট্যমঞ্চের বৰ্ণন| 
আছে। তাহাতে দৃশ্যপটের কোন উল্লেখ দেখিতে পাই না। তাহাতে 
যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল, এরূপ আমি বোধ করি al i+ 

“ইহ| বল! বাহুল্য, নাট্যোক্ত কথাগুলি অভিনেতার পক্ষে নিতান্ত 
আবশ্যক। কবি তাহাকে a হাসির কথাটি জোগান, তাহ| লইয়াই 
তাহাকে হাসিতে হয়; কবি তাহাকে যে কান্নার অবসর দেন, 
তাহ| লইয়াই কাদির সে দর্শকের চোখে জল টানির। আনে । fee 
ছবিট। কে? তাহা অভিনেতার পশ্চাতে ঝুলিতে থাকে--অভিনেতা & 
তাহাকে ্ষ্টি করির। তোলে না; তাহ! আকা মাত্র ৮-আমার মতে 
তাহাতে অভিনেতার অক্ষমতা, কাপুরুষতা প্রকাশ পার । এইরূপে যে 
উপায়ে দর্শকদের মনে বিভ্ৰম উৎপাদন করিয়| মে নিজের কাজকে 
মহজ করিয়া তোলে, তাহা ' চিত্রকরের কাছ হইতে ভিক্ষা করিয়া 
aan 
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শক্ত নয়, সেটাও আমাদের হাতে না রাখিরা চিত্রের দ্বারা উপস্থিত 
করিলে আমাদের প্রতি ঘোরতর অবিশ্বাস প্ৰকাশ কর হয়| 

“আমাদের দেশের যাত্রা আমার ওই জন্যে ভালো লাগে 1... 
মালিনী যখন তাহার পুষ্পবিরল বাগানে ফুল খুজিয়া! বেলা করিয়া 
দিতেছে, তখন সেটাকে সগ্রমাণ করিবার জন্য আসরের মধ্যে আস্ত 
আন্ত গাছ আনিয়া ফেলিবার কী দরকার আছে--এক| মালিনীরই 
মধ্যে সমস্ত বাগান আপনি জাগিয়া উঠে। 

“ঝুরোপীয়ের বাস্তব সত্য নহিলে নয়। কল্পনা যে কেবল তাহাদের 
চিত্ত রঞ্জন করিবে তাহা নয়, কাল্লনিককে অবিকল বাস্তবিকের মতো 
করিয়া বালকের মতো তাহাদিগকে ভুলাইবে | 

“তাহার ব্যয়ও সামান্য নহে। বিলাতের স্টেজে শুদ্ধমান্র এই 
খেলার জন্য যে বাজে খরচ হয়, ভারতবর্ষের কত অভ্ৰভেদী দুভিক্ষ 
তাহার মধ্যে তলাইয়া যাইতে পারে le 

“প্রাচ্য দেশের ক্রিয়াকর্ম খেলা-আনন্দ সমস্ত সরল সহজ [eee 
আয়োজনের ভার যদি জটিল ও অতিরিক্ত হইত, তবে আসল জিনিসট|ই 
মারা যাইত | 

“বিলাতের নকলে আমরা বে থিয়েটার করিয়াছি, তাহ ভারাক্রান্ত 
একটা স্ফীত পদীর্থ। তাহাকে নড়ানো শক্ত, তাহাকে আপামর সকলের 
দ্বারের কাছে আনিয়! দেওয়া দুঃসাধ্য ;__.-‘-‘‘“দ্শক যদি বিলাতি 
ছেলেমান্রধিতে দীক্ষিত ন| হইয়া থাকে এবং অভিনেতার যদি নিজের 
প্রতি ও কাব্যের প্রতি যথার্থ বিশ্বাস থাকে, তবে অভিনয়ের চারিদিক 
হইতে তাহার বহুমূলা বাজে জঞ্জ।লগুলে। ঝাঁট দিয়া ফেলিয়া তাহাকে 
মুক্তিদান ও গৌরব-দান কৰিলেই সহৃদয় হিন্দু সন্তানের মতো কাজ 


“বাস্তবিকতা কাচপোকার মতো আর্টের মধ্যে প্রবেশ করিলে 
তেলাপোকার মতে| তাহার অন্থরের সমস্ত রস নিঃশেষ করি] 
a” 

সীন Bel দৃশ্যসজ্জা পরিত্যক্ত হ’ল কিন্তু দৃশ্যমজ্জার বাস্তবিকতা 
পরিত্যক্ত হ’ল না। গাছ গাছন্ডার সাহায্যে দৃশ্যসজ্জা শ|স্টিনিকেতনের 


4 নাটকগুলিতে রয়ে গেল। এই সাজ সঙ্জার প্রকৃত শিল্পরচী 
১৯ 


নিত হর নি বটে, wae তখনকার অআশমবা|সীদের কাছে তা 
টু ঠেকেনি। 'ফাস্কনী'তে দোল্না বেঁধে তাতে দুলতে দুলতে 
গান “ওগো দখিন হাওয়া’, এর একটি ভাল উদাহরণ ৷ যেন বসন্ত- 
কালে es ফুলের বাগানে দোলনা চড়ে একটি বালক গাইছে। 
শান্তিনিকেতনে ১৯১৯।২৭ সালে যখনি “বাল্মীকি প্রতিভ|”র অভিনয় 
হয়েছে তখনও প্রচুর ডালপাল। দিয়ে স্বাভাবিক বনদৃশ্যের অবতারণা 
করা হয়েছে। তবে কলকাতার যুগের মত অতটা রিয়ালিষ্টিক্‌ করা 
সম্ভব হোতো না। = 

এরই মধ্যে ১৯১৬তে “ফান্তুনী’’ ও ১৯১৭ “ডাকঘর” কলকাতায় 
জোড়াস1কোর বাড়িতে অভিনীত হোলো এই সময়টি হোলো 
caer cata “বিচিত্র!” সংঘের যুগ । যেখানে গুরুদেব, গগনেন্দ্ৰনাথ 
অবনীন্দ্রনাথ ও তাদের শিয্যবুন্দের মধ্যে নন্দলাল ও অসিত হালদার, 
aaa কর ইত্যাদি শিল্পর্সিকরা মিলে ভারতীয় শিক্প/দর্শ ও afore 
ape জীবন-যাত্রার বিভিন্ন দিকের সঙ্গে কিভাবে মেশানো যায় 
তার অন্তশীলনে চিন্তার ও কর্মে মগ্ন ছিলেন ৷ wae সজ্জাও এই 
সংঘের কার্ষস্থচীতে বিশেষ স্থান পেয়েছিল। এর কাজ তারা শুরু 
করেছিলেন গুরুদেবের নাটকের উপযোগী রঙ্গমঞ্চ দিয়ে! “ফান্তনী” 
ও ডাকঘর”-এর মহড়ার সঙ্গে এই শিল্পীবৃন্দ প্রতিদিন একটু একটু 
করে me পরিকল্পনকে রূপ দিয়েছেন | এখানে আকা! সীন তাঁরা 
ব্যবহার করেন নি; কিন্ত স্বাভাবিক দৃশ্যসজ্জার আয়োজন ছিল । 

তবুন্ত এই সময় মঞ্চসঙ্জার একটি বিশেষ পরিবর্তনের চন] 
হোলে৷ নীলরবের কাপড় টানিয়ে ব্যাকগ্রাউণ্ড রচন| করে । an. 
নাথের ভাষায় এর একটু বর্ণনা তুলে দিচ্ছি। RE” রঙ্গমঞ্চের 
বর্ণনায় তিনি বলেছেন 

“স্টেজ সাজিয়েছিলুম দোল!টে লা বেধে ।.‘‘‘‘‘ব্যাকগ|৷উণ্ডে দেওয়া 
হোলো দেই বালীকি-প্রতিভার নীল রঙ্গের মখমলের বন|ত, দেখতে 
হোলো যেন গাঢ় নীল রঙ্গের রাতের আকাশ পিছনে দেখা 
যাচ্ছে | .....বাদাম গাছের ডালপালা এনে কিছু-কিছ এখানে-ওখানে 
দিয়ে দিয়ে স্টেজ সাজানো lil dla গায়ে দড়ি ঝুলিয়ে 
দোলা টানিরে দিলুম। উপরে একটু ডালপালা দেখা যাচ্ছে, মনে 


ae 


হতে লাগল যেন উচু গাছের ডালের সঙ্গে দোলা 
হয়েছে 1” 

মঞ্চের ব্যাকগ্রাউণ্ডে প্রথম নীল রঙের মখমলের বনাত টাঙাবীয 
তিহাসটুকু এখানে উল্লেখযোগ্য । নাটকের মহড়ার সময় সব 
শিল্পীৱাই উপস্থিত থাকতেন-_তা ছাড়া তারা অনেকে নাটকে অংশও 
গ্রহণ করেছিলেন। গুরুদেব যখন অন্ধ বাউলের অভিনয়ে “ধীরে 
বন্ধু গো” গানটি গাইতে গাইতে ধীরে ধীরে মঞ্চ থেকে অন্তরালে 
চলে যেতেন তখন শ্রোতাদের মনে গানের স্বরে, ভাবে ও অভিনয়ে 
একটি বিশেষ রসাবেশের 22 করতে|। তাতে শিল্পীবৃন্দের মনে 
প্রশ্ন জাগলো অন্ধকার নিশীখের মধ্যে বহুদূরে চলে যাওয়ার ইঙ্গিত 
দৃখ্যমজ্জায় কোথাও ফুটিয়ে তোলা দরকার | সেই চিন্তা থেকেই ঘন 
নীল পর্দার স্ুত্রপাত। তাতে দূরত্বের ছাপ দিতে গিয়ে রূপালী 
চাদের ফালি এক কোণে লাগানো হয় । মঞ্চের সামনে ফুল সমেত 
আসল পলাশ গাছের ডালও দিয়ে দেওয়া হয়। যদিও এই দৃষ্ঠ- 
WS বেশ একটু অভিনবত্ব ছিল কিন্ত প্রকৃত শিল্পীর দৃষ্টিতে ব্যাকগ্রাউণ্ডে 
নীল পর্দায় যে ইঙ্গিত ফোটানো হয়েছিল, তার সঙ্গে পলাশ গাছের 
ডালটি ও দোলনাটি মানানসই হয়নি । 

১৯০২ সালে “রঙ্গমঞ্চ” প্রবন্ধে, সাজসজ্জা নিয়ে গুরুদেব যে 
মতামত প্রকাশ করেছিলেন, ঠিক সেই কথাই তাকে আর একবার 
বলতে হোলো! ১৯১৬ সালে Fi অভিনয়ের পরে । এবারে 
তিনি তার বক্তব্য ইংরাজী ভাষার বললেন অন্ত প্রদেশবাসীদের 
ইচ্ছায়। বললেন আমাদের রঙ্গমঞ্চ ‘imaginative’, যুরোপের হল 
realistic | এ ছাড়া আরও বললেন, 


AA 


“The theatre which we have set up in India today, 
in imitation of the west, are too elaborate to be brought 
to the door of all. In them creative richness of the 
poet and the player is overshadowed by the mechanical 
wealth of the capitalist. If the Hindu spectator has not 
been too far infected with the greed for realism: i 
the Hindu artist has any respect for his own craft and 
২১ Mea ক ৮৪ ৬৬% eee ia 


skill: the best thing they can do for themselves is 
to regain their freedom by making a clean sweep of 
the costly rubbish that has accumulated and is clogging 
the stage of the present day.” 

এবারেও তিনি শিল্পীবুন্দকে রঙ্গমঞ্চ সঙ্জায় কোন্‌ পথ নেওয়া 
উচিত তাই স্মরণ করিয়ে দিলেন। বিচিত্রা সত্যের শিল্পীবৃন্দের 
ক|জে সেই প্রভাব কাবকরীও হয়েছিল i 

কলকাতায় অভিনীত FEN ও ড|কঘরের’ অভিনয়ের মধ্সঙ্জ।য় 
বাস্তবতা ও কল্পনার মধ্যে খানিকটা বে|ঝাপড়। করার চেষ্টা যে হয়েছিল 
তা বেশ বোবা| যায়। ডাকঘরের সময় শিল্পীবৃন্দ একত্রে fowl করে 
মঞ্চের উপরে সত্যিকার খড়ের চাল ও বাঁশের বেড়া দিয়ে একটি 
কুটার বানান। এ সম্বন্ধে অবনীন্দ্ৰনাথ বলেছেন,-_ 

রমা, চাল! বেঁধে, গোবর মাটি লেপে আলপন। কেটে, সি'কেতে 
হাড়ি ঝুলিয়ে, মাটির পিলস্ুজে প্রদীপ রেখে রঙ্রমঞ্চে এক অপুর্ব শ্রী 
ফুটিয়ে তোলা হোলো I পিছনের যবনিকার একপ্রান্তে নীলপৰ্দায় 
উজ্জল রূপালা কাগজ মেরে চাদের añ করে দেওয়া হল।” 

ডাকঘরেও নালপর্দা ও চাদের ফালি লক্ষ্যণীয় । 

বিশ্বভারতী স্থাপিত হবার পর শুরু হোলো আর এক ধরণের 
Haga গীত আসর, গুরুদেব যার নামকরণ করলেন “বর্ষামঙ্গল’। 
কলকাতায় জোড়াস।কোর বাড়িতে প্রথম বর্মামঙ্গলের আয়োজন 
হোলো । বিরাট মঞ্চের তিন দিকে ছিল শ্রোতাদের বসবার জায়গ|। 
মঞ্চের পিছনে ছিল কেবলমাত্র একটি নীলপর্দা__-আর ছিল তার গায়ে 
আটা কাগজের এক সারি পাখা মেলে উড়ে-যাওয়| বক। আর 
কিছু ছিল না। মঞ্চ ছিল বর্ধার নান! ফুলে সজ্জিত। গায়ক-গায়িকাদের 
গলায় ছিল বর্যক|লীন ফুলের সুগন্ধি মালা ।  এতখানি সরল ও 
অলঙ্কার বিরল করে ফেলা হোলে! মঞ্চকে। শান্তিনিকেতনেও প্রায় 
সব WHS এই ভাবে অলংকার বিরল ও কেবলমাত্র ইন্দিতপূর্ণ 
আবেষ্টনের মধ্যে সম্পন্ন হতে লাগল ১ 

শরৎ ও বসন্ত খতুর উৎসবে উন্মুক্ত asd, আমকুঞ্জকে একটু 
বিশেষভাবে সাজিয়ে নেওয়া! হয়েছে মাত্র। ১৯২২ সালে শান্তিনিকেতন 
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* 
ও কলকাতায় যখন আর একবার পরপর পরিবতিত আকারে Mache 
সবের অভিনয় হোলো তখন দেখা গেল, বঙ্গমঞ্চ সঙ্জার আর একটি 
নতুন রূপ । এই রূপের বৈশিষ্ট্য হোলো কেবলমাত্র রঙ্গীন কাপড়ের 
বণচ্ছট৷৷ গাছ-পালা, ইত্যাদির ছারা শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের 
স্বাভাবিক দৃশ্য রচনার ধারাও পরিত্যক্ত হল এখন থেকে। সবটাই 
গতি নিল রংয়ের সহজ সরল অলংকরণের দিকে। তারপর থেকে 
আজ পৰন্ত যত রকমের নাটক শান্তিনিকেতনে কলকাতায় বা বাইরে 
অভিনীত হয়েছে, তার রঙ্গমঞ্চ সুজ্জাও রচিত হয়েছে একই আদর্শকে 
ভিত্তি করে। এই যুগটিকে গুরুদেবের নাটকের সঙ্গে জড়িত রঙ্গমঞ্চ 
” সঙ্জার তৃতীয় যুগ বলব। প্রথম হোলো জোড়াস।কো বাড়ির 
যুগ, দ্বিতীয় যুগ হল শান্তিনিকেতনের প্রথম কুড়ি বংসর | এ শেষ 
যুগটির প্রবর্তক হলেন শিল্পগুরু নন্দলাল । আরম্তেই সংক্ষিপ্তাকারে 
রঙ্গমঞ্চ সঙ্জার যে বর্ণনা দিয়ে লেখা শুরু করেছিলাম, সেইটিই হোলে। 
তার al পরিকল্পিত ও প্রচলিত গুরুদেবের নাটকের উপযোগী TaN 
সঙ্জার মূল fefe তিনি এ পথে গগনেন্দ্ৰনাথ ও অবনীন্দ্ৰনাথের 
Ruta কলকাতায় তাদের সঙ্গে কাজ করেছিলেন, কিন্ত তাদের সেই 
আদর্শের মধ্যে নিজেকে তিনি বদ্ধ রাখেননি । তিনি গুরুদেবের 
উৎসাহ ও প্রেরণায়, তীরই ইচ্ছামত রঙ্গমঞ্চকে সাজাতে গিয়ে কতখানি 
সহজ, সরল অথচ একটি বিশেষ সৌন্দর্যে মণ্ডিত করতে পারেন তারই 
চেষ্টা করেছেন | তার এই কাজে রঙের ছন্দোময় বিন্যাসই পেল প্রাধান্য | 
তাতে এনে দেয় মনে একটি Prowl, গভীর শান্তি । তা দুৰ্বল রসমুগ্ধতায় 
মন ভোলায় না, মনে জাগে বিরাটের মাধুব। এরই আবেষ্টনে 
দাঁড়িয়ে নট ও নটারা যখন অভিনয় করে তখন সেই রঙ্দমঞ্চের সাজ-সজ্জা 
আলাদা করে নিজেকে জাহির করে না। এ যেন ভারতীয় ছবির 
ব্যাকগ্রাউণ্ড। আছে কি আছে ন! ছবি দেখার সময় বোঝবার যো 
নেই।  শিল্পগুরু নন্দলাল প্রবতিত এই রঙের বিশ্যাসেও আমরা 
দেশি ছবির আদর্শ লক্ষ্য করি। প্রাচীন ভারতীয় চিত্রে যে কয়টি 
রঙ প্রধান, এই মঞ্চসজ্জায় তিনি সেই রঙগুলিকে বিশেষ করে ব্যবহার 
করেছেন । রঙের বিন্যাসেও তিনি সেই ধারাকেই প্রাধান্য দিলেন | 
রঙগুলিকে সাজানোর আরও একটি কারণ ছিল। নীল রঙের পর্দার 
qu 


ই দূরত্বের যে ইদ্দিত জেগেছিল, তাকে আরও মধুর করে প্রকাশের 
ইচ্ছা থেকেই অন্য রঙগুলি স্থান পেল। নীলের বিশেষত্বটিকে ফুটিয়ে 
তুলতে গিয়েই শিল্পগুরু মঞ্চের সামনে হলদে ও লাল রঙকে বসালেন। 

অনেক সময় এই প্রশ্ন মনে উঠতে পারে যে, গুরুদেবের একমাত্র 
রিলিফ ধর্মী নাটকেই এইরূপ মঞ্চসজ্জা উপযুক্ত । সামাজিক বা 
এতিহাসিক বিষয় নিয়ে লিখিত ড্রামাটিক পরিবেশের নাটকের জন্তে 
এনয়। কিন্তু এই আদর্শের মঞ্চ পরিকল্পনা গুরুদেবের উভয় পদ্ধতির 
নাটকে ব্যবহৃত হয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, এ সব রকম নাটকের পক্ষেই 
উপযুক্ত | 

৯৯২৩ খৃষ্টাব্দে যখন Aalen নাটক ‘বিসৰ্জন’ অভিনীত হোলো) ‘ 
TR গুরুদেব যাতে অভিনয় করলেন, তারও. are nen 
নন্দলাল প্রবতিত আদর্শকে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। প্রথম ও 
মধ্য যুগের রিয়েলিষ্টিক দৃণ্ঠসজ্জার কথা কারুরই মনে জাগেনি। 
পরে নিটার পুজা" ও ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে ‘তপতী’র মত নাটকেও আমরা 
একই আদর্শকে ভিত্তি করে বঙ্গমঞ্চ সাজাতে দেখলাম। এখানে 
স্থাপত্যকলার যে ইঞ্গিত ফোট৷নো হয়েছিল, তাতে শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ 
করের পরিকল্পনা কাজ করে। কিন্তু তার পরিকল্পন। মূল ধারার 
কাছে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করেই প্রকাশিত। 

এ ধরনের নাটকের সঙ্গে স্বাভাবিক দৃশ্যসজ্জার কথ| ওঠা স্বাভাবিক 
মনে করে OR পূর্বেই সতর্ক হয়ে তপতীর ভূমিকায় দৃশ্যসজ্জ| 
Ria আর একবার সাধারণ দর্শক ও পাঠকদের সাবধান করেছিলেন | 
এই ভূমিকাকে ১৯০২ ও ১৯১৬ সালের মন্তবোর প্র 
চলে। কিন্তু এখানে আরও. দৃঢ় ও স্পষ্ট ভাষায় সেই মতকে 
প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তপতীর ভূমিকায় বললেন 

“এই উপলক্ষে নাট্যমঞ্চের আয়োজনের কথা সংক্ষেপে বুঝিয়ে 
বলা আবশ্যক ৷ আধুনিক যুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধন দৃশ্যপট একদ] 
SATA প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলেমান্বী। লোকের চোখ 
ভোলাবার চেষ্টা । সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে ওটা গায়ের 
জোরে প্রক্ষিপ্ত। অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল, 
POA তার বিপরীত; অনধিকার প্রবেশ করে সচলতার মধ্যে 


য় পুনরুল্লেখ বল! 
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থাকে সে মূক, মূঢ়, স্থাখু; দর্শকের চিন্তুষ্টিতে নিশ্চল বেড়া দিয়ে 
সে একান্ত walt করে রাখে । মন যে জায়গার আপন আসন নেবে, 
সেখানে পটকে বসিয়ে মনকে বিদায় দেবার নিয়ম যান্ত্ৰিক যুগে 
প্রচলিত হয়েছে, পুর্বে ছিল না। আমাদের দেশে চির প্রচলিত যাত্রার 
পালাগানে লোকের ভিড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে, কিন্তু পটের ওদত্যে 
মন সংকীর্ণ হয় না। এই কারণেই যে নাট্টাভিনয়ে আমার কোন হাত 
থাকে সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো নামানোর ছেলেমানধীকে 
আমি প্রশ্রয় দিইনে। কারণ বাস্তব সত্যকেও এ Rus করে, ভাব 
সত্যকেও বাধা দেয়।” 

আজকাল বিজলী বাতির যুগ, রক্গমঞ্চের আলোক-সজ্জার নানারূপ 
উপায় যুরোপে আবিষ্কৃত হয়েছে। সেখানে তার সদ্ধাবহারও হচ্ছে | 
শাসন্তিনিকেতনও সেই পথের aaa নিয়েছে, কিন্তু আলোর এতটা 
কারিকুরি এই সব নাটকে গ্রহণ করা হয়নি। এখানে আলোর 
ভিতর দিয়েও সেই সব মূল রঙের ছন্দময় বিকীরণই প্রাধান্য পেয়েছে। 
ব্যবহার কর| হয়েছে নাটকের রসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। 
ঘন ঘন রঙের পরিবর্তনে অর্থহীন রঙের খেল! দেখানোই এর 
আসল উদ্দেশ্য নয়। এখানেও আলো ফেলার রীতি সহজ ও সরল । 
সাধারণত Her লাল ও নীল এই কণটি রঙই অভিনয়ের সময় 
ব্যবহার করা হয়। মঞ্চের রঙে ও অভিনেতাদের সাজের রঙেও 
আলোর রঙে একটি বৰ্ণসাম্য যাতে ঘটে, শিল্পী নন্দলালের সেই ছিল 
ইচ্ছা । এই ইচ্ছাটিকে ভারতের শিল্পরুচি ও আদর্শজাত একটি খাঁটি 
জিনিস এ কথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। Tue মঞ্চসজ্জা 
বিদেশী Ps ব্যর্থ প্রকাশ বা অন্থকরণ এ কথা কোনমতেই বলা 
চলে না। এ ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীপ্রস্থত আমাদেরই শিল্পীর একটি 
বিশেষ সৃষ্টি, যা গুরুদেবের প্রভাবে ও শিল্পগুরুর চেষ্টায় আমাদের 
দেখে এ যুগের রঙ্গমঞ্চ সজ্জায় একটি যুগ প্রবর্তন করেছে। 


al 
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হিমালয়ের পথে 


১৩৪৯ সালের গ্রীষ্মের মাঝামাঝি হঠাৎ প্রচণ্ড গরম পড়েছিল, 
কয়েকদিনের মত ৷ শান্তিনিকেতনের স্থায়ী বাসীন্দাদের মধ্যে আমিও 
এই গরমে এবার এখানেই নিধিদ্নে ছুটী ভোগ করব ঠিক করেছিল।ম। 
মন সর্বদাই ছিল সেদিনের জগতের সর্বব্যাপী প্রলয়ের সংবাদে এবং 
্রহ্মদেশবাসী ভারতীয়দের প্রত্যাবর্তনের নিদারুণ করুণ কাহিনীর কথায় 
ভারাক্রান্ত, সেই সঙ্গে নিজেদের অসহায়তার ও অক্ষমতার বেদন। 
যেন আরো তীব্রতরভাবে অন্থভব করছিল।ম॥ গরমে ও এই 
মনোভাবের আবেষ্টনে পড়ে কেমন যেন আলস্তে দিনগুলি কাটছিল 1 ' 
এই রকম অবস্থার মধ্যে একদিন বিকালে শিল্প/চাধ শ্রীযুক্ত নন্দলাল 
বস্তু যিনি আমাদের সকলের “মাস্টার মশায়” নামে পরিচিত, 
জানালেন তিনি আলমোডা যেতে ইচ্ছুক হয়েছেন, আমাকেও প্রস্তুত 
হতে। সঙ্গে কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্র ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনায়ক 
ম৷সোজীও আছেন। মাস্টার মশায় আলমোড়া বা হিমালয়ের এই 
অঞ্চল পূৰ্বে দেখেন নি, আমিও ইতিপূর্বে উত্তর ভারতের হিমালয়ের 
কোন পাহাড় দেখিনি । কিন্ত শ্রীযুক্ত মাসোজী একজন অতিশয় 
সুদক্ষ হিমালয় পর্বত-পধটক, তিনি গত ২০ বৎসর যাবৎ কাশ্মীরের 
অমরনাথ থেকে শুরু করে পূর্বাঞ্চল আসামের সব বিখ্যাত পাহাড়ের 
সঙ্গে পরিচিত। তিনি কেদার a দেখেছেন দুবার। কৈলাস, 
মানস সরোবর দরশনও তার ভাগ্যে ঘটেছে। তীর এই সব বিচিত্র 
ভ্রমন-কাহিনী শোনবার মত। যাই হোক তিনিও সঙ্গে আছেন শুনে 
বিশেষ উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। মনের নিজীবিতাকে এই উপলক্ষে 
ঝেড়ে ফেলবার এই একট! সুবিধা পেয়ে আরো উৎসাহিত হয়ে 
উঠলাম। হিমালয়ে আলমোড়া ভ্রমণ এমন কিছু কষ্টসাধ্য ব্যাপার 
নয়, কত শত ভ্রমণকারী, আজকালকার জগতের গর্ব মোটর গাড়ির 
সাহায্যে নির্ভাবনায় সেখানে যাচ্ছে আসছে, তবুও নতুন হিমালয় 
দর্শনের আকাজ্জায় যে আনন্দ বোধ করেছিলাম তার কারণও কতগুলি 
আছে। কৈলাস ইত্যাদি তীর্থ ভমণকারীদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত যখন 
পড়তাম তখন তাতে আলমোড়ার কথা শুনেছি; স্বামী বিবেকানন্দের 
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নিজন আশ্রম মায়বতীর নাম শুনেছি, কিন্তু সেখানে যাওয়ার পূবে 
ধারণাই করতে পারিনি__আলমে।ড়া শহর ও মায়|বতীর ব্যবধান 
কতদূর। যাই হোক সেকথা পরে আসবে । তারপরে সম্প্রতি 
আলমোড়ায় আমার পক্ষে আরে। বড় আকর্ষণের বস্তু ছিল উদয়শংকরের 
বিখ্যাত নৃত্যের আশ্রমটি । 
আমাদের যাত্রা শুরু হোলো | মাস্টার মশায় সমেত আমর! 
তিনজন, বোলপুর থেকে বরাবর তৃতীয় শ্রেণীর যাত্ৰী । তৃতীয় els 
যাত্রী হিসেবে ভারতবৰাঁয় রেল কে!ম্পানীর গাড়িতে যাতায়।তের যে 
আরাম S| ভারতবাসীকে লিখে বোঝাবার কিছুই প্রয়োজন করে 
"ন|। মাস্টার মশায়ও আমাদের সহযাত্ৰী ।- তার বয়স প্রায় ষাটের 
কাছাকাছি এসে ঠেকেছে ; এই বয়সে এই শ্রেণীতে এতদুরের ভ্রমণ 
তার পক্ষে খুবই কষ্টকর কিন্ত তিনি আমাদের সঙ্গে এক গাড়ীতেই 
যাবেন। বর্ধমান থেকেই আমাদের যাত্রার কঠোর অভিজ্ঞতা er 
হোলো। যে কামরায় আমরা বহুকষ্টে স্থান সংগ্রহ WAY 
হয়েছিল।ম, দুৰ্ভাগ্য বলি fea সৌভাগ্য বলি, সেই কামরাটি ব্রঙ্গদেশ 
পলাতক দুঃস্থ ভারতবাসীতে পূর্ণ। কেবলমাত্র ছুই প্রবেশ পথের" 
মাঝে আমদের মোট ইত্যাদির জন্যে কোনপ্রকারে স্থান জোগাড় 
করে আমি ও মাসোজী ঠেসান দিয়ে দীড়াবার স্থান পেলাম-_মাস্ট।র 
মশায়কে AIR দেখে বোধ হয় তারা কোনরকমে একটু বসবার স্থান 
ছেড়ে দিল। ala থেকে সমস্ত রাত্রি আমাদের এইভাবেই কাটাতে 
হয়েছিল। এই বয়সে মাস্টার মশারের তৃতীয় শ্রেণীর এই ভীড়ের 
কষ্টসহন ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য | এই দলের মধ্যে কয়েকজনের SATA 
, নানীপ্রকার ছোটখাট ব্যবসা ছিল, অন্যরা সেখানে চাকর, দারোয়ান, 
মেথর ইত্যাদি নানাপ্রকার কর্মের etal জীবিকানির্বাহ করতে । 
বহুদিন ধরে তার| হেঁটে এসেছে বহু ছুঃখকষ্ট অনাহার অধহাৱের 
মধ্য দিয়ে। প্রায় সকলেরই শরীর শীর্ণ, চক্ষু কোটরাগত। দেহ ও 
দেহের বস্ত্র মলিন, স্নান নেই। মাথার চুল ধূলায় ও যত্বের অভাবে 
_ উক্কোখুক্কো। পাগলের মত হয়ে আছে। শরীরে বল নেই, তাই 
কয়েকজন Ars শোবার জায়গার অভাবে ট্রেনের ধুলিমলিন 
মেঝের উপর নানাপ্রকার আবজ নার মধ্যে আধমরার মত শুয়ে আছে। 
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দেখলাম উঠে বদবার মত মনের ও শরীরের শক্তি ক্ষীণ মাঝে মাঝে 
স্টেশন থেকে AD আহরণ করবার আগ্রহে কোনপ্রকারে উঠে জল 
sail দ্বারা নিজেকে Stel করে’ আবার শুয়ে পড়েছে। এই 
দলের সকলেই একই স্থানের বাসিন্দা না হলেও দেড় মাস ছুমাস নান। 
দুঃখে সুখে একই পথের সাথী হিসেবে চলে পরম্পরের প্রতি পরস্পরের 
যে একটা গভীর ভালবাসা জন্মেছিল সেইটি আমার কাছে ভাল 
লেগেছিল। এই দলে হিন্দু মুসলমান স্ত্রী পুরুষ উভয়ই ছিল, কিন্ত 
দুখের দিনে সকলেই বুঝেছিল a দেশে যখন বিপদ আসে তখন 
এইভাবে নিবিচারেই আসে, কোন ধর্ম বা জাতের দোহাই সে মানে না। 
একটি অতিবদ্ধ হিন্দু পাঞ্জাবী, মাস্টার মায়ের পাশেই তীর দিকেই 
পা রেখে বেঞ্চে শুরেছিল। গরমে BRIS হয়ে জল চাইলে, স্টেশনে 
মুসলমান পানিপাড়েকে দেখতে পেয়ে জল চাওয়া হোলে| ৷ মধ্য- 
প্রদেশের একজন যাত্রী বলে উঠলো “ও মুসলমান পানিগাড়ে”, কিন্ত 
ab অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে “ধেৎ তেরি মুসলমান” বলে সেই জল 
নিয়ে OR ঢক্‌ করে খেয়ে আবার শুয়ে পড়লো রাত্রে মাস্টার মশায় 
যখন বসে বসেই কৌনপ্রকারে ঘুমের চেষ্টা করেছেন, তখন দেখতে 
পাচ্ছি তারই পাশের দুর্বল বৃদ্ধটির শীর্ণ পদদ্বয় মাঝে মাঝে তার গায়ে 
ঠেকছে, কখনও সেই স্পর্শ সজোরে এসে উভয়কেই সচেতন কারে 
দিচ্ছে। তথাপি মাষ্টার মশায় নিধিকার | বরঞ্চ বৃদ্ধের ঘুমের সুবিধা 
করতে গিয়ে তিনি নিজে একটু এগিয়ে এসে বেঞ্চের ডগায় কোন 
রকমে বসে, বৃদ্ধের পাছুটি তার পিছন দিয়ে am ক'রে ছড়িয়ে 
সুমোবার ব্যবস্থা করে দিলেন। আমি বহুবার বৃদ্ধের পাছুটিকে 
সতর্ক করেও কৃতকাৰ্য হতে পারিনি, দু’ একবার বুদ্ধকেও সাবধান , 
করেছিলাম, কিন্তু ঘুমের অচেতন অবস্থায় এসব কথার কি মূল্য আছে। 
বৃদ্ধের এই অসাবধানতায় মনে মনে বেশ একটু বিরক্তই হয়ে উঠেছিলাম | 
কিন্তু মাষ্টার মশায়ের মুখের ভাবে কোনপ্রকার বিরক্তির আভাস না পেয়ে 
নিজেই লজ্জিত হলাম। এই বৃদ্ধ দুৰ্গতের অনিচ্ছাকৃত অপরাধ তিনি নিজে 
অনায়াসে সহ করে গেলেন, তার ঘুষের একটুও ব্যাঘাত করেন নটি 
এইভাবে রাত কাটিয়ে পরের দিন যখন একটু জায়গা পাওয়া গেল, 
তন মাস্টার মশায়কে শোবার মত একটু জায়গ| করে দিতে পেরেছিলাম। 
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দুপুরে আমাদের গাড়ি মধ্যপ্রদেশের প্রচণ্ড গরমের মধ্য দিয়ে গরম 
arsine আরো ঘুলিয়ে দিয়ে ছুটে চলেছিল, তখন সেই গরম থেকে 
নিজেকে রক্ষা করবার জন্যে ভিজে গামছায় মুখ চোখ ঢেকে বসে 
আছি। সে দেশবাসীদের মত এরকম লু ছোট| গরমে অভ্যস্ত নই 
বলে এই প্রথার অনেকটা আরাম পেয়েছিলাম দুপুৰে হঠাৎ জানা 
গেল ব্রহ্ম প্রত্যাগতদের মধ্যে অতিশয় কৃষ্ণবৰ্ণ রোগা একব্যক্তি উত্তর 
ভারতের কোন ভাষা জানে না এবং সে যে কোথায় যাচ্ছে এবং 
কোথায় তার বাড়ি, সে গাড়ির Ga কেউ ত! বলতেও পারে না। 
ভাষা না বুঝতে পেরে অন্যান্য সকলে তাকে বাঙালী ভেবেছে। 
আমাদেরও মনে কৌতুহল হোলো, তাকে মাস্টার মশার প্রশ্ন করলেন, 
কিন্ত Aid যা উত্তর দিল, তার কোন অর্থ কারুরই বোধগম্য 
হোলে! all কারণ তার ভাষা আমাদের উত্তর ভারতীয় কোন 
ভাষার সঙ্গেই মিললো না । আন্দাজে ধরতে পারলাম সে দক্ষিণভারতীয় | 
র চেহারার মধ্যেও সেই ছাপ ছিল। যাই হোক ama তো-- 
তাই আকারে ইন্দিতে ও অন্ুমানে প্রথমে ধর! গেল সে অন্ধাদেশবাসী | 
বহুদিন যাবৎ বর্মাদেশে মেথরের কাজ করতো, সে যাবে “নেলোর" 
শহরে। হাওড়া স্টেশনে যখন সে “নেলোর” যাবার কথা বলে, তখন 
তাকে এ গাড়িতে চড়িয়ে দেওয়া! হয়েছিল। “নেলোর” ভুল করে 
Caleta” করা করা খুবই AVAL সে ভাবছে এখন সে “নেল্লোর” 
যাচ্ছে। আমর! শুনে অবাক, কারণ নেল্লোর হোলো মাদ্রাজের পথে 
নর এ বেচারী নিশ্চিন্ত মনে ঠিক তার উল্টো পথে চলেছে। তার 

পকেট থেকে ভারত গভর্নমেন্টের প্রদত্ত বিনা পয়সায় গন্ব্যস্থানে 
_ পৌছ্বার পাশখানি দেখালো, তাতেও দেখলাম লেখা রয়েছে নেল্লোর। 

তাকে আবার বহুকষ্টে বোঝান হোলো এ গাড়ি তার গন্তব্যপথে 

যাচ্ছে নাগে ভুল পথে এসেছে। ভেবেচিন্তে ঠিক করে দেখা 

গেল সামনে লক্ষৌ স্টেশনে তাকে নাবিয়ে যদি কানপুর হয়ে বান্সি 

পাঠানো যায় তবে মাদ্রাজের গ্রাণ্টট্রাঙ্ন এক্সপ্রেসযোগে সে ea 
_ শহৰে পৌছুতে পারে। মাস্টার মশায়ের বাড়ি থেকে পথে খাবার 

জন্যে অনেক কিছু মিন্ট, ফল, পাউকরুটী ইত্যাদি দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, 

তিনি সেগুলি এই অসহায় ব্যক্তিকে দিয়ে দিতে বললেন। খাবারগুলি 
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পেয়ে সে অত্যন্ত খুশি। একটি কার্ডে মাস্টার মশায় ইংরেজী ভাষায় 
লিখেদিলেন যে, এই ব্যক্তি কোন ভাষা বোঝে না, ভুলপথে এসে 
পড়েছে, যাবে নেলোর।  কানপুর ও ঝান্দীতে একে যেন সাহায্য 
করা হয়; ও বর্ম ফেরৎ একটি দুর্গত। গাড়িতেই একটি কানপুর 
যাত্রীকে পেয়ে তার জিন্মায় একে দিয়ে দেওয়া হোলো এবং বলে 
দেওয়া হোলো-__কানপুর পর্যন্ত যেন ওকে দেখেশুনে নিয়ে গিয়ে 
যেন ঝাঁসির গাড়িতে চড়িয়ে দেয়। 

বেরিলী জংশনে এসে যখন প্লৌছুলাম তখন মধ্যরাত্রি। আমাদের 
কাঠগুদামের গাড়ি আসবে ভোরে। প্রী্মের রাত্রি স্টেশনে উন্মুক্ত 
আকাশের তলে কাকরের উপরেই হোল্ড-অল্‌ খুলে শোবার আয়োজন 
করলাম । সামান্য যা খাদ্য তখনকার মত পেলাম তাই খেয়ে গাড়ির 
ভীড়ের পরে হাত পা ছড়িয়ে ঘুমোতে পেরে সকলেই বিশেৰ আরাম 
বোধ করেছিলাম । কাঠগুদাম থেকে বাসে বেলা প্রায় দশটার পর 
রওমা হই আলমোড়ার উদ্দেশ্তে। আলমোড়ার পথটি বরাবরই বাধানে| । 
রাস্তাটি নৈনিতালের ধার দিয়ে রাণীক্ষেতের বিদেশী সৈন্যদের সুখ প্রদ 
ছাউনী ঘুরে তারপর আলমোড়ায় পৌঁচেছে। সব সমেত প্রায় ৮০ 
মাইলের উপরে এই রান্ত/টি। কাঠগুদাম থেকে সরাসরি আর একটি 
পারেহাটা Atel আছে, সেটি খুব প্রাচীন, এই পথে বহু যুগ থেকে 
তিব্বত ও ভারতের ব্যবসা ও যাতায়াত চলে আসছে। আলমোড়া 
পায়ে হেটে গেলে ৩০ মাইল aR] বহু যাত্রী পায়ে বা ঘোড়ার 
পিঠে এখনো এ পথে চলাচল করে। 

পাহাড়ের প্রাকৃতিক chara বর্ণনা করা সহজ নয়, তবে এটুকু 
ST করলাম যে হিমালয়ের সৌন্দৰ্বের সঙ্গে তুলনায় আসামের, 
পর্বতশ্রেণী ব| দক্ষিণ ভারতের ব| মধ্যভারতের বড় বড় পর্বতশ্রেণীর 
নেক ORIN হিমালয়ের মধ্যে আছে rare সৌন্দৰ্য, যা 
শক্তির বিকাশের মধ্যে দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করছে আর অন্তান্ত 
SEK HSH RS ধু etre ts হিমালয়ের _ গাছপালার 
বৈচিত্র্য বিশেষ নেই অন্যান্য পর্বতশ্রেণীর মত ৷ তাই গরমের দিনে, 
তাকে যেন অনেক শুকনো লাগলো । ক্রমশই ধীরে ধীরে যতই 
উপরের দিকে উঠতে লাগলাম, 
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ততই কেবল দেখলাম পাইন, টাক 


বা দেওদারের গাছ আর রয়েল GRA টাইগারের গায়ের মত 
ডোর|কাটা নান।প্রকার ফসলের ক্ষেত পাহীড়ের গা বেয়ে চলেছে 
প্রথম থেকে শেষ AAG | 

মোটর বাস্টি ছিল আলখোড়ার ডাকবাহী গাড়ি, weal এর 
গতি ছিল অন্যান্য গাড়ির চেয়ে অপেক্ষাকৃত জ্ৰুত। ডাকের ঝুলিগুলি 
সব নেওয়া! za গেলেই কাঠগুদাম থেকে রওন| হলো । বাসটিতে 
সবসমেত যাত্রীর সংখ্যা ছিল আমাদের নিয়ে মোট ৮ জন তাই 
এ পথে ভীড়ের হাতে কষ্ট পাইনি। কিন্তু কষ্ট পেতে হয়েছিল 
পথের আকাবাকা পাকের মধ্যে পড়ে। মোটর বাসে যার! পার্বত্য 
পথে যাতায়াত করেছেন তারা এ বিষয়ে নানারপ অভিজ্ঞত|র 
সুযোগ নিশ্চয়ই পেয়েছেন । আমাদের সহযাত্রী আলমোড়াবাসী একটি 
ডাক্তার ছিলেন সপরিবারে | প্রথম তীর স্ত্ৰী বমি করতে শুরু করলেন, 
কিছুক্ষণবাদে আরম্ভ করলেন তীর স্বামী, আমাদের মাস্টার মশারও 
এই লগ্ন! ট্রেন ভ্রমণের পর ক্লান্ত ছিলেন, তিনিও 198 বোধ করে 
নৈনিতালের বাক পেরিয়ে শুয়ে পড়তে বাধ্য হলেন। সমস্ত রাস্তা 
তিনি আর নিজেকে সতেজ করে তুলতে পারেন নি। এই পার্বত্য 
পথটিতেই তিনি সবচেয়ে বেশী কাবু হয়ে পড়লেন এবং সেখানে 
পৌছে দু’ তিন fra লেগেছিল তার জের কাটতে। 

BAUS 'আমরা৷ অতিথি হয়েছিলাম, মাস্টার মশায়ের পুরাতন 
ছাত্র শ্রীযুক্ত হীরেন ঘোষের বাসায়। বাসাটি সেখানকার প্রধান 
As] মল্‌ রোডের উপরেই এবং জায়গাটিও ভালে! ৷ সন্মুখের দৃহটিও 
মন্দ ছিল না। তার স্ত্রী শ্রীমতী মণিকাদেবীও এক সময় কলাভবনের 
ছাত্রী ছিলেন । তাদের পূর্বে কোন চিঠি না দেওয়ায় এবং রওনা 
ta পুর্বে যে চিঠি লেখা হয়েছিল তা না পাওয়ায় তারা আমাদের 
সকলকে হঠাৎ দেখে অবাক। মাস্টার মশায়ের আর একটি পুরাতন 
ছাত্রীও এই fa এখানে বেড়াতে এসে এ বাড়িতে উঠেছিলেন। 
এই শহরেও কয়েকটি আলমোড়ার ছাত্রী ছিল। সুতরাং এতজন 
পরিচিত ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে মাষ্টার মশার ও আমাদের দিন বেশ 
আনন্দেই কেটেছিল। আলমে|ড়া শহরটি অন্যান্য সরকারী ্ৰীষ্মাবাসের 
মত বড় aq) জিলার সদর হিসেবে এ শহরটির সরকারী গুরুত্ব 
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মাছে, তা ছাড়া এখানে একটি ছোটখাট দেশীসৈন্ের ছাউনিও আছে, 
কিন্তু সৈন্য নেই। শহরটি পাঁচ হাজার ফুটেরও Wy একটি 
পাহাড়ের মখায় উত্তর থেকে দক্ষিণ  লম্বালদ্বীভাবে গঠিত। 
পুব ও পশ্চিম ছুই দিকই ঢালু হরে নেবে গেছে বহুদূর পরবন্ত। 
মধ্যস্থলের ঘন বসতিটি এদেশীয় বাসিন্দা পরিপূর্ণ ও অপরিষ্কার | 
শহরের শেষে দক্ষিণ দিকের নাম Briton Corner, জায়গাটি সুন্দর | 
এর অল্প নীচেই পাহাড়ের গায়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্যাসীরা 
তাদের সাধনার জন্য অনেকগুলি ছোটখাট বাড়ি করে বাস করেন। 
স্থানটিও খুব নির্জন। বাড়ির সামনে পশ্চিম দিকে নীচে ঢালু পাহাঁড় 
নেমে গিয়ে একটি. নদীতে থেমেছে, তার পরেই আবার পাহাড় 
উঠতে লাগল। মিশনের খানিক আগে বড় রাস্তার ধারেই জগদীশ 
বোসের af শিষ্য ও বৃক্ষতত্ববিদ Sas বশী সেনের বাড়ি। তার 
আমেরিকান পত্নীসহ তিনি সেখানে আছেন। সেই বাড়িতেই 
তিন ছোটখাট গবেষণাগার গড়ে তুলে গাছপালা! ইত্যাদি নিয়ে 
পরীক্ষা করেই চলেছেন। ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকার একাজে 
তাকে সাহায্য করে থ!কেন। পরীক্ষার সুবিধার জন্য তার বাড়ির 
আশেপাশে অনেকখানি জমি তিনি সংগ্রহ করেছেন | বিখ্যাত Botanist 
বীরবল সাহানীও সেই Ara আলমে।ড়ায় তার fiar বাড়িতে 
মপরিবারে বাস করছিলেন 

গেখানে গিয়ে শুনলাম, এ বছর e আলমে ড়! খুব আরামের 
হনে না, কারণ জলকষ্টে সমস্ত শহরের অধিবাসীরা চিন্তিত হয়ে 
পড়েছে। যে ঝরনা থেকে শহরে জল সরবরাহ করা হয়, সে ঝরনার 
আল কমে আসার আবশ্যক জল পাওয়া যাচ্ছে না। তাই মিউনিসি- 
প্যালিটি জল ব্যবহারের একটা নির্চিষ্ট মাত্রা ঠিক করেছেন বাড়ি 
পিছু। যুদ্ধের বাজারে কলকাতার শহরে চিনি বা কেরোসিন তেল 
সম্থহের মত সেখানে জল সংগ্রহের জন্য সার বেধে লোক টিন, ঘড়া, 
কলসী নিয়ে ঘণ্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে|। শ্বেচ্ছাসেবক বাহিনী 
খাকাতো সেই নিয়মকে সুসম্পন্ন করতে। কখনো দেখছি, কোথাও 
একফোটা করে জল কলের মুখে পড়ছে দেখে আগ্রহের সঙ্গে কেউ 
মা কেউ ষট-বাটি নিয়ে ঘন্টার পর ঘণ্টা বসে আছে এক বাটি বা 
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এক ঘটি খাবার জল পাবার আশার | শহরের ধনীদের চেয়ে 
দরিদ্রদেরই জ্লকষ্ট -পোহাতে হয়েছে সবচেয়ে বেশী। এতখানি জল- 
কষ্ট এ বছর ভোগ করতে হয়েছে বর্ষা দেরিতে আসায়, যে সচরাচর 
অন্ত বৎসর হয় না। আমাদের গৃহকর্তা একটু বেশী জল সংগ্রহ 
করতে পারতেন, কিন্ত তবু কোন কোন দিন আমরা বিনা স্নানেই 
কাটিয়েছি বাধ্য হয়ে। জল যেদিন পেয়েছি, তা দিয়ে কেবল গা, 
হাত-পা ভেজানো চলতো | 

এখানে আসার পর প্রথম কয়দিন আকাশ অনেকটা পরিষ্কার 
ছিল বলে আমাদের মন্দ লাগছিল ন|। প্রতিদিনই সকালে বিকালে 
"সকলে মিলে বেড়াতে যাওয়াই ছিল আমাদের কাজ। আমার 
ব্যতিক্রম মাঝে মাঝে হোত, কিন্তু মাষ্টারমশায় ও অন্যান্যদের তা 
হয়নি। শহরের দেশী পাড়ায়, বাজারে দুরে পাহাড়ের গায়ে নানা 
স্থান দেখে বেড়াতেন। কোন কোন দিন ফিরতে অনেক দেরি 
হয়ে যেতো। মাষ্টারমশায়ের Guia একটু অন্য রকমের । তিনি 
চলতে চলতে আশেপাশের গাছ, পাতা, ফুল, ফল, পাথর, বাড়ি 
দেখতে দেখতে এবং ভাল করে তদারক করতে করতে চলেন | তার 
সঙ্গে থাকতো সব সময়ই ব্ৰহ্মদেশীয় একটি থলি, তার ভিতরে ছুরি, 
পেনসিল, ছবি আকবার সাদ! কার্ড চাইনিজ ইংকের একটি ছোট 
কৌটা, mr একটি জাপানী তুলি, কিছু ওষুধ, টর্চ, ন্যাকড়া ইত্যাদি 
টুকিটাকি আরো! Rel এবং হাতে তার প্রধান সহায় পাঁচ ফুট 
লঙ্বা পাক| বাশের লাঠিট। তিনি কখনে। ইয়োরোপের আর্টিস্টদের 
মত ছবি আকবে! বলে ব| সেই মন নিয়ে বেড়াতে যান না, তিনি 
, কেবল দেখতে যান। এই দেখাই হোল তার শিল্পীমনের মূল কথা। 
এ বিষয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা হয়তো! নিরর্থক হবে না। 

পূর্বেও মাষ্টারমশায়ের সঙ্গে নানা উপলক্ষে বহু স্থানে বহুবার 
ভ্রমণে বেরিয়েছি। প্রতি বংসরেই পৌষ মাসে তিনি তার ছাত্রছাত্রীদের 
ও অধ্যাপকদের সঙ্গে নিয়ে তাবু ও রান্-খাওয়ার সরঞ্জামসহ দশ- 
বার দিনের মত ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। এই প্রকার ভ্রমণের ভিতর 
দিয়ে কতগুলি ভাল ফল দেখা গেছে। প্রথমত, এর দ্বারা শান্তিনিকেতনের 
একঘেয়ে জীবনের মধ্যে একটু বৈচিত্ৰ্য আনে; দ্বিতীয়ত, কর্মজীবনের 
৩৩ 


FR ১২-৩ 


দূষিত হাওয়া মাঝে মাঝে যদি কখনো! পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের 
ব্যবধান সৃষ্টি করে, তাও পরিষ্কার হয়ে যায়। তার চেয়ে বড় কথা 
হোলো৷ আমাদের আশেপাশের জগতকে ভালো করে শিল্পীর দৃষ্টিতে 
দেখতে শেখানো । যে দৃষ্টি দিয়ে তিনি নিজে সব কিছু দেখে- বেড়ান | 
এই রকম বেড়ানোর জন্যেই তিনি শহরে এমনকি শহরের নিকটবর্তী স্থানেও 
তাবু ফেলতে নারাজ। কিন্তু পল্লীগ্রামের কাছে বাস করায় তিনি 
কখনই আপত্তি করেন না, ভালোই বাসেন। সেখানে ছাত্রছাত্রী 
অধ্যাপক, সকলে মিলে অনাড়হ্র পলীপ্রকৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে 
নানাপ্রকার অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের কাজে যান। মাষ্টারমশারকে বল! 
চলে সত্যিকার People’s Artist! ভারতবর্ষের > ভাগ প্রকৃত রূপ 
প্রকাশিত হচ্ছে গ্রামের ভিতর দিয়ে। তাই এ যুগের শিল্পীর 
মধ্যে যদি তার কোন ছাপই না৷ পড়ে, তবে বলতে হবে তার মন 
সতেজ নয়, নির্জাব। এই শাস্তিনিকেতনের জীবনে মাষ্টারমশায়কে 
দেখেছি, গ্রাম্য-জীবনের সবকিছুর সঙ্গে তার অভিজ্ঞতা দিনে দিনেই 
গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। তার অঙ্কিত ছোট অসংখ্য কার্ডে 
পেনসিলে বা তুলির ছবিতে দেখা যাবে গ্রাম্যজীবনের প্রকাশ, 
কতভাবে কতরূপের মধ্যদিয়ে। দরিদ্র ও অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের 
অতি সহজে আপনার করে নিতে পারার মত গুণ তীর মধ্যে যেভাবে 
প্রকাশ পেয়েছে, শিল্পীমহলে তা খুব কম দেখ! যায়। শিল্পীদের 
লোকে দোষ দেয়, লোকের সঙ্গে মিশতে পারে না বলে, শহুরেদের 
ma চট করে না মিশতে পারার মাষ্টারমশীয়কেও সে দোষে দোমী 
করা যায়। কারণ শহরে জীবনের রুত্রিমতাকে তিনি পছন্দ করেন 
না। তিনি যখন গ্রামে যান, শিল্পী হিসেবে নয়, তাদের জীবনকে 
আকতে ‘নয়, তাদের জীবন থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে। তাই 
সেখানে বড় বড় wae, পেনসিল ও রঙের দ্বার| গ্রামবাসীদের 
মনে তাক লাগাবার কোন চেষ্টা তাকে কখনো করতে দেখিনি। 
তিনি ছোট ছোট কার্ডে, চলতে চলতে দাড়িয়ে গিয়ে হয়তো ফস 
করে একটা চড় দিয়ে নিলেন। যে জানে, সে বুঝবে, তীর মনের 
উপরে কি জীকা হয়ে গেল। তিনি তার ছাত্রছাত্রীদের বলেন, স্কেচ 
করবার সময় বস্তু বা প্রাণীর মূল ছন্দটিকে বুঝতে পার| এবং তাকেই 
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কাগজে আগে ধরে নেওয়াই হোলো! স্কেচ করার aise অর্থ। 
গতিশীল য| কিছু তার ভিতর থেকে শিল্পীর দৃষ্টিতে গতির মূল ভঙ্গিটিকে 
প্রথমে ধরতে পারলে ক্কেচের সময় আর কিছু আকার প্রয়োজন হয় 
না। এই প্রকার দ্রুত ধরবার ক্ষমতাতেই ধরা পড়ে শিল্পীর মন 
কতখানি সেই বস্তুর ভিতরে ঢুকতে পেরেছে । মূল ছন্দট ধরা হয়ে 
গেলে পরে ধীরে e বাকিটুকু বাড়ি বসে তৈরী করে নিলে কোন 
ক্ষতি নেই। এইভাবে শিল্পাচার্ধের শিক্ষাদানের কাজ চলে ছাত্র- 
ছাত্রীদের মধ্যে। তাদের সঙ্গে তিনি আছেন ও নিজে আকছেন। 
সেই সঙ্গে তারা তাকে দেখছে ও নিজেরাও আকছে। তিনি তার 
"সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতাটি ছাত্রছাত্রীদের সামনে এইভাবে খুলে ধরেন, 
তার কর্মের ভিতর দিয়ে, মুখে বক্তৃতা দেওয়ার তিনি মোটেই পক্ষপাতী 
নন। প্রশ্ন এলে তার জবাব দেন মাত্র, তার বেশী নয়। মোট 
কথা তার সমগ্র শিল্প-জীবনটিই হোলো ছাত্রছাত্রীদের কাছে একটি 
সুন্দর বক্তৃতা। তার শিল্প দৃষ্টি কতখানি পরিষ্কার, তার একটি উদাহরণ 
ma, তিনি জীবনে কখনো নৃত্যের চর্চা করেছেন বলে শুনিনি, কিন্ত 
তিনি বহু প্রকার নাচ দেখেছেন | তার হাতে আীকা যাবতীয় 
নৃত্যের ছবির বা স্বেচগুলির দিকে দৃষ্টি দিলে আপনা থেকেই মনে 
প্রশ্নের উদয় হবে যে, তিনি একজন নিপুণ নর্তকের অভিজ্ঞতাতে 
আকার মত এত নাচের ভঙ্গি পেলেন কোথা থেকে? অথচ একথা 
জোর করে বলতে পারি যে, কোনদিন তিনি কোন নাচিয়েকে ভঙ্গি 
করে দাড়াতে বলেন নি। গ্রামে যখন ঘুরে বেড়ান, তখন সেখানকার 
যাবতীয় কুটারশিল্পকে পুঙ্থান্তপুঙ্থরপে দেখবেন ও তাদের কর্মপদ্ধতিকে 
বোঝবার চেষ্টা করবেন। ছেলেদের সেইদিকে উৎসাহিত করবার 
"ara কুটিরশিল্পেন আয়োজন করেছেন, গ্রাম্য শিল্পীদের সেখানে 
আনিয়ে। 
আলমোড়ায় ae মিশনের সাধুদের কাছে প্রায়ই যেতাম, 
একদিন সন্ধ্যায় বহুক্ষণ তীদের মন্দিরে গুরুদেবের বহু ধর্মসঙ্গীত গেয়ে 
_ শুনিয়েছিলাম। মসোজী গানের সন্দে এন্নাজ বাজালেন। 
মাষ্টারমশায়ের যোগ এই মিশনের সঙ্গে অনেকদিন থেকে। 
তিনি নিজে ae ও বিবেকানন্দের একজন বিশেষ ভক্ত। ভগিনী 
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নিবেদিতার আমলে এই মিশনের সঙ্গে sical ঘনিষ্টতা ছিল এবং 
নিবেদিতাও ছিলেন ভারতীয় চিত্রশিল্পের পুনঃ প্রচারের একজন প্রধান 
উৎসাহী | তখনকার অবনীজ্দনাথের ছাত্রদের মধ্যে অজস্তার চিত্রাবলী 
চর্চার সুবিধার জন্যে নিবেদিতা বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন । ১৯১১ 
সালে যখন মাষ্টারমশায়দের অজ্রন্তাচিত্রালী আঁক্বার জন্তে 
প্রস্তাব করা হয় তখন সেই দূর অজানা! অচেনা! প্রদেশে যেতে হবে 
শুনে তার! খুব উৎসাহ বোধ করেন নি। কারণ সে সময় যাতায়াত 
ও থাকা খাওয়ার আজকালকার. মত সুব্যবস্থ। ছিল না। নিবেদিতা 
একরকম জোর করেই তাদের পাঠিয়েছিলেন। এবং তাদের কাজের 


সময় জগদীশবস্থ সহ একবার তিনি সেখানে গিয়ে তাদের দেখেও? 


এসেছিলেন। ফিরে আসবার. সময় শিল্পীদের দেখাশোনা করবার জন্য 
তার সেক্রেটারী গনেন মহারাজকে সেখানে রেখে এলেন | সেই থেকে 
গমেশমহারাজের সঙ্গে মাষ্টারমশায়ের পরিচয় | 

আলমোড়ার Ars বশী সেন মাষ্টারমশায়ের বিশেষ বন্ধু। 
তাদের উভয়ের বন্ধু সুলভ সহজ আলাপ আলোচনা, আমাদের মনে 
খুব কৌতুক উদ্রেক করত। তার বাড়িতে তিনি প্রায় আমাদের 
নিয়ে গেছেন, গাছপালা নিয়ে তার পরীক্ষার নমুনা দেখাতে । কোন্‌ 
ধান বা গম বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্বাভাবিক ফলনের মাস দুই পূৰ্বেই 
ক্ষেত থেকে কেটে আন] যায়, কি করলে সাধারণ চাষের চেয়ে 
বহু পরিমাণে বেশী উৎপন্ন হয়, বিদেশী ছুর্বাধাস আমাদের দেশে 
চেষ্টা করলে গরুর খাগ্মের পক্ষে খুবই উপকারী হতে পারে, এ রকম 
বহু পরীক্ষায় তিনি সফল হয়েছেন। ফল ফুলের গাছ নিয়েও নানা- 
রূপ পরীক্ষা তিনি করছেন । তীর বিদুষী aña স্ত্রীও তাকে 


এসব বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেন। তার চীন ও জাপানী ছবির, 


অনেক সংগ্ৰহ আছে। সে দেশে শিক্ষয়িত্রীর কাজে নিযুক্ত থাকা 
কালে এই সব ছবি তিনি জোগাড় করেছিলেন। মাষ্টারমশায়কে 
একদিন সব দেখালেন। সংগ্রহের সবই যে ভাল, ত| বলা চলে না, 
তরে কিছু ভাল সংগ্রহ চোখে পড়ল। বাড়িতে স্থানাভাব বশত 


মবই প্রায় বাক্সেতে বন্ধ থাকে। শ্রীযুক্ত বশী সেন নিজে পরমহংসদেব 


ও বিবেকানন্দের ভক্ত, তার বাড়িতে একটি পূজাগৃহে এই ছুই মহা- 
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পুরুষের মুক্তি ও ছবি সযত্রে চৌকীতে সাজানে|। Wera প্রায় 
সব উপকরণ দেখলাম চৌকীটার চারিদিকে | 

দশবারে| দিন আলমোঁড়া বাসের পর, মায়াবতী আশ্রমের জন্য 
তৈরী হলাম। আলমোড়া রামকৃষ্ণ মিশনের সন্তাসীরা মায়াবতীতে 
পূর্বেই খবর পাঠিয়েছিলেন। আলমোড়া বাসের এই ক'দিনের মধ্যে 
হিমালয়ের বরষশূঙ্গ দেখবার সুবিধা একদিনও আমাদের হয়নি। 
প্রথম কয়দিন যদিও আবহাওয়া পরিফার ছিল-কিন্ত শেষদিকে 
কুয়াসার মত একটা ধূলোর আবরণ চারিদিকে ছেয়ে গেল। কখনো 
কখনো তার গাঢ়তা এত বেশী হয়ে উঠতো যে, আধ মাইল দুরের 
গাছপালা, মানুষও ঢাকা পড়ে যেত। আলমোড়ার এই অবস্থা দেখে 
মন বেশ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। শুনলাম, এই ধূলোর আবরণ মধ্য 
প্রদেশের সমতল দেশ থেকে উঠে এখানে আটকে আছে। বৃষ্টি 
না হওয়া পর্বস্ত যাবে না এবং এর দ্বারা অবিলম্বে বৃষ্টির সুচনা 
করছে। 


আলমোড়| শহর থেকে, হাটা, পথে মায়াবতী পঞ্চাশ মাইল পূৰ্বে 
অবস্থিত। ঘোড়ায় চড়ে ব| পায়ে হেঁটেই সকলে যাতায়াত করে। 
প্রতি আট দশ মাইল অন্তর সরকারী ডাকবাংল| কিম্বা দেশী সরাই- 
খানা আছে। এই সব সরাইখানার পরিচয় হিমালয় যাত্রী মাত্রই 
জানেন। মাষ্টারমশায়ের জন্যে একটি ঘোড়া ও ছুটি মালবাহী ঘোড়া 
ঠিক করে আমরা ১৫ই জুন দুপুর বেলা আলমোড়া ত্যাগ করি। 
আগের দিন রাত থেকে সমস্ত সকাল খানিকটা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় 
,অনেকট| Stel পড়ে গিয়েছিল। আলমোড়া ত্যাগ করেই ২॥ মাইল 
রাস্তা সোজা নীচে নামতে হয়েছিল একটি নদী পর্যন্ত। সেটি পার 
হয়ে রাস্তাটি ৬ মাইল পর্যন্ত একটান| উপরে উঠে গিয়েছে। পাহাড়ের 
এই চড়াই ও উত্রাই ব্যাপারটাই সমতলবাসীদের পক্ষে প্রাণান্তকর 
হয়ে উঠে। এ ধরনের এতখানি ওঠানাম| যেখানে নেই, এ দেশবাসীরা 
তাঁকে ময়দান বলতে কিছুমাত্র সংকোচ করে না। এই পথে প্রথম 
আমরা হিমালয়ের অতি উচ্চ বরফাবৃত পাহাড়ের চূড়াগুলি দেখতে 
পেলাম। উত্তর-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্ব কোণ পর্যন্ত তারা ছড়িয়ে 
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আছে। মেঘের রাজ্য ভেদ করে যখন চকচকে রূপালী মাথা ভেসে 
ওঠে, তখন মনে হয় al এ পাহাডগুলি এ জগতের, মনে হয় যেন 
আকাশেই আর এক জগতে তাদের বাসা ৷ প্রথম রাত্রি “জালনা” নামে 
একটি সরাইখানায় কাটালাম। পরের দিন দুপুরে “স্থরফটক” নামে অপর 
এক সরাইয়ে খিচুড়ী খেয়ে রাত দশটায় “দেবীধৃড়া” নামে একটি 
প্রায় সাত হাজার ফুট পাহাড়ের চূড়ায় উঠলাম; এ puis শক্তি 
উপাসকদের একটি পীঠস্থান হিসেবে বিখ্যাত। বড় বড় পাথরের 
আড়ালে দেবীর ছোট মন্দির ও তান্ত্রিক সাধনার চক্রস্থানটিও দেখলাম | 
বাইরেও কাঠের কয়েকটি ছোট ছোট মন্দির আছে। মন্দিরের সামনে 


প্রকাণ্ড ছুই পাইন গাছ পুতে দড়ির বদলে লোহার শিকলে তৈরী " 


ছুটি বড় বড় দোলনা দেখলাম। শুনলাম কোন উৎসব বা বিবাহ 
উপলক্ষে মেয়েরা এখানে দোলনায় দোলে। “জালন|” থেকে “দেবীধৃড়া”র 
দূরত্ব প্রায় ১৭ মাইলের উপর। দেবীধৃড়ার মাথায় পৌঁছতে চার 
মাইল রাস্তা আমাদের খ|ড়| উঠতে হলে! ৷ পাহাড়ের জঙ্গলের ভিতর 
দিয়ে সেই রাত্রের অন্ধকারে দেবীধুড়া চূড়ার অভিজ্ঞতা ভোলবার 
Wl এক এক জায়গায় অন্ধকার এত ঘন হয়ে উঠেছিল যে, ৪1৫ 
হাত দূরের গাছ ও রাস্ত। কিছুই দেখতে পাইনি। রাস্তার পাশেই 
পাহাড়ের গা অনেকখানি নীচ পর্যন্ত খাড়া নেবে গেছে। ঘোড়া 
ও ঘোড়ার মালিকের! অতি সন্তৰ্পণে আমাদের ঠিকভাবেই পথ দেখিয়ে 
নিয়ে গেল। যখন উপরে উঠলাম, তখন শরীরের ক্লান্তিতে মনে 
হয়েছিল যেন পরের দিন সকালে পুনরায় রওনা হওয়া অসম্ভব হবে। 
রাত ১২টার সময় খাওয়া দাওয়া করে ঘুমের পরে সকালে উঠে 


অনেকটা নিজেকে তাজা বোধ করেছিলাম। “দেবীধুড়া”র এই , 


মন্দিরের কাছে অতি ছোট একটি বাজার ডাকবাংলা ও একটি ছোট 
হাসপাতাল ছিল। এই puta উত্তর দিকের পাহাড়টি হঠাৎ প্রায় 
খাড়া বহুদূর পর্যন্ত নেমে গিয়ে আবার ধাপে ধাপে উপরে মাথা তুলে 
উঠেছে। এইখানের নীচু পাহাড়ের জারি অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত৷ 


তাই এখানকার ভাকবাংলা থেকে বহুদূর বিস্তার্ণ পাহাড়ের দৃশ্যটি খুবই | 


মন আকর্ষণ করেছিল। 


যদিও হিমালয়ের বরফচুড়া পরিষ্কার দেখতে 
পাইনি মেষের উৎপাতে, 
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তবুও এ দৃষ্ঠটি দেখবার মত | “দেবীধুড়া” 


পর্যন্ত আসবার পথে মাষ্টারমশায়ের ছুটি অত্যন্ত প্রিয় জিনিস খোয়া 
গিয়েছিল। প্রথম হারালো তার ছবি আঁকার তুলি, কার্ড ইত্যাদি 
যাবতীয় অন্তান্ত জিনিসসহ বর্মাদেশীয় থলিটি। ছবি আকার তুলি 
ও কৌটাটি তার বহু দিনের সামগ্রী । প্রায় ২৫ বৎসর একটানা 
এইটি দিয়ে তিনি নানা প্রকার ছবি একে এসেছেন এ ছুটি হারিয়ে তার 
মন বিশেষ খারাপ হয়ে গিয়েছিল । পাহাড়ের রাস্তায় ঘোড়ার চলার 
একটি অদ্ভুত বিশেষত্ব হোল এই যে খাদের দিক না ঘেঁসে সে চলতে চায় 
না। তার এই অদ্ভুত স্বভাবে পিঠের নতুন যাত্রীদের মনে রীতিমত 
আতঙ্কের স্থষ্টি করে। আলমোড়া ছেড়ে প্রথম দিন সন্ধ্যার অন্ধকারে 
মাষ্টারমশায়কে নিয়ে চলতে চলতে ঘোড়ার পিছনের পা হঠাৎ এক 
খাদের পাশে পিছলে যায় | কিন্তু ঘোড়াটা বাঁচবার কায়দাকান্গন বেশ 
জানে, তৎক্ষণাৎ রাস্তার উপরেই বসে পড়লো । সঙ্গে সঙ্গে অনেক- 
গুলি বড় পাথরের টুকরো পাশ থেকে খসে গিয়ে নীচের দিকে হুড় 
মুড় শব্দে গড়াতে শুরু করলো। ঘোড়ার মালিকরা কিন্তু এ ঘটনায় 
একটুও বিচলিত হয়নি । সকালে প্রায় বেল। আটটার পর “দেবীধুড়া” 
থেকে রওনা হয়ে পড়লাম। দুপুর বেল। “ধুণাঘাট” সরাইয়ের রাস্তায় 
বিশ্রাম খাওয়া সেরে নিয়ে সন্ধ্যাবেলা আমর! “ক্ষেতিখান” নামে 
একটি ছোট বাজারে উপস্থিত হলাম ı বাজারের ঠিক মাথায় পাহাড়ের 
উপরে একটি সমতল জমির উপর একটি স্কুলের দুইটি বড় বড় 
বাড়ি। প্রথমটি হোল স্কুল ঘর দ্বিতীয়টি ছাত্রাবাস | হেডমাষ্টারকে 
বলে আমরা এই ছাত্রাবাসটিতে সে রাতের মত থাকবার অনুমতি 
পেলাম | ছুটিতে স্কুলটি বন্ধ ছিল। ছাত্ররা সব বাড়ি গেছে_- 
কেবল হেডমাষ্টারের বাড়ি অনেক দূর বলে এই অল্প দিনের 
ছুটিতে পয়সা খরঢ করে বাড়ি যান নি। তার এক সহোদর ভাইকে 
নিয়ে নিকটেই একটি বাড়িতে থাকেন। তাঁদের পরিচয়ে জানলাম 
তারা কানীগ্রবাসী বাঙালী। কিন্তু তাদের চালচলন কথাবার্তায় 
একেবারেই তা বোঁঝবার উপায় নেই। বাংলা ভাষায় কথা বলতে 
_ পারেন না, কিন্তু বাংলায় কথা বললে মোটামুটি বুঝতে পারেন। 

আমাদের থাকবার বাড়িটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হোল 
ছারপোকা । সমস্ত দিনের শারীরিক ক্লান্তির পর খেয়ে দেয়ে 
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আমরা নিশ্চিন্তে দোতালার ভিতর দিকের বারান্দার কাঠের মেঝের 
উপর ভুয়েছি। আমি বিশেষ কিছু অনুভব করিনি, কিন্ত মাষ্টারমশায় 
ও মাসোজীর কথায় সকালে ঘুম থেকে উঠে চেয়ে দেখি সমস্ত 
বিছানায় ছোট বড় নানাপ্রকার ছারপোকা চলে ফিরে বেড়াচ্ছে__ 
তার! উভয়েই রাত্রে ছারপোকার জালায় আরাম করে ঘুমোতে পারেন 
নি। নিজের বিছান| তুলে দেখি, কাঠের পাটাতনের ফাকে ফাকে 
ছারপোকার রাজা। সন্ধ্যার অন্ধকারে তাদের চোখে পড়েনি | 
শরীরে পথ চলার ফ্লান্তিকে ধন্যবাদ দিলাম মনে মনে | তারই জন্তে 
ছারপোকার সারারাত আক্রমণের মধ্যেও কুম্তকর্ণের মত ঘুমোতে 
পেরেছি। আলমোড়া থেকে এই যে তিন দিনের পথ আমরা 
এলাম, সেই পথের সরাইয়ের খাবারের বিষয় একটু বলা 
দরকার । 

“ক্ষেতিখান” পযন্ত আমরা চারটি সরাইয়েয় সাহায্যে আমাদের 
খাবারের ব্যবস্থা করেছি। কোন ডাকবাংলায় যায়নি। এই সরাই- 
গুলিতে চা, দুধ ও কেবল REÍ রান্না করে খাবার মত চাল, ডাল, 
পেয়াজ, আলু ঘি ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। পাহাড়ী আটা 
TS যায় হাত রুট করে খাবার জন্টে। এই আটার রুটির স্বাদ 
ভাল, কিন্তু আমাদের কাছে বড় শক্ত লাগতো এবং বেশী খেতে 
পারতাম না। সরাইতে দু-এক রকমের পাহাড়ী সন্দেশ বা মিষ্টি পাওয়া 
যায়। সরাইওয়ালার কাছে খাবার কিনলে সে থাকবার জায়গ| দেবে, 
নামার বাসনপত্ৰ, এমন কি দরকার হলে চা, রুটি বা খিচুড়ী বায়| 
করে খাওয়াবে। কয়েক জায়গায় মাসোজী নিজেই ata করেছেন, 
কখনো আমাদের ঘোড়ার মালিকেরা রেধেছে বা কখনে| সরাইয়ের 
মালিকই সব করে খাইয়েছে। প্রতিদিন পাহাড়ে এই চড়াই ও 
উত্রাই করে, ক্লান্ত দেহে খিদের মুখে আমর] অরাইয়ের চা, দুধ, খিচুড়ী 
বেশ তৃপ্তির সদ্দে খেতাম | খিচুড়ীর সঙ্গে থাকতো কেবল বড় বড় 
পাহাড়ী কাচা পেঁয়াজের টুকরো । আমাদের সঙ্গে কিছু জ্যাম, 

, বিস্কুট ও ওভালটিন ছিল, এগুলোও সময়ে অসময়ে অনেক 
সাহায্য করেছে। পাহাড়ী পথের সরাইখানাগুলি দেশী যাত্রীর পক্ষে 
গে অত্যন্ত দরকারী একথা! নিঃসন্দেহে বলা চলে। এইসব অরাইয়ে 
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পানীয় জল, খাবার, abria, ঘোড়ার বাসের উপযোগী আস্তাবল, 
খাবার ঘাস, খড় সবই মজুদ থাকে | খরচও খুব কম। তাই যাত্রীরা 
পথে রাত্রিবাসের ও খাবার জন্যে ভাবনা ন| করে নিশ্চিন্ত মনে দূর দূর 
পাহাড়ে পথ অতিক্রম করে। পরিষ্কার অপরিষারের বাছবিচার 
যাদের আছে, তাদের পক্ষে এই পার্বত্য পথ চলার সময় সে সব ত্যাগ 
al করতে পারলে জরাইয়ে থাকা অসম্ভব । একটি সরাইয়ে একই 
চালার নীচে ঘোড়ার পাশেই শোবার জায়গা আমরা করেছি। পাথরের 
ছোট থামের উপর দাড় করানো ছোট একটি ঘরের বারান্দায় আমরা 
শুয়েছি, তার ঠিক নীচেই ছিল কয়েকটি গরু বাছুর ও মোষ | এইসব 
*জন্তর ময়লা ও প্রস্রাবের গন্ধের মধ্যেও রাত কাটিয়েছি। পাহাড়ের 
ঠাণ্ডা দেশে মাছির উতপাত দেখে বেশ একটু অবাক হয়েছিলাম, 
এক একটি সরাইখানা যেন মাছির ডিপো । দিনের বেলা একটুক্ষণও 
নিশ্চিন্তে বসা যায় না। 
আলমোড়া থেকে এ পযন্ত পাহাড়ের al চেহারা দেখেছি তাতে 
বৈচিত্র্য খুব পাইনি। পাহাড়ের বেশীর ভাগই কেবল পাইন গাছের 
বন। ay বলিষ্ঠ গাছগুলি আকাশের দিকে মাথা তুলে দাড়িয়ে 
আছে। দেখলে মনে হয় যেন প্রত্যেক গাছটিই চেষ্টা করছে কত 
উচুতে উঠে কে আগে আকাশ ছুতে পারে। পাইনের বনতল 
সাধারণত পরিষ্কার থাকে। কেবল শুকৃনো সরু সরু কাঠির মত 
পাইনেরপাতা তার উপরে গালিচার মত ঘন হয়ে ছড়িয়ে আছে। 
বহু জায়গায় দেখলাম এই গুকৃনো পাতায় আগুন লেগে মাইলের 
পর মাইল কালো হয়ে আছে। বড় বড় ভাঙ্গা পাইন গাছে আগুন 
STE যেখানে পাইন কম সেখানে অন্যান্য গাছ চোখে পড়েছে। 
পথে চল্তে চল্তে, পাহাড়ের ছোট ছোট নির্জন গ্রাম থেকে, al 
পাহাড়ের ক্ষেত থেকে পাহাড়ীদের gene পাহাড়ী গ্রাম্যগীতি 
প্রায়ই কানে আসতো । sata পল্লীগীতির মতই এর স্থুর টানা ও 
করুণ, কিন্তু কেবল চারিটি স্বরের উপর দিয়ে উঠানামার একটি বিশেষত্ব 
, এতে আছে। নির্জন পার্বত্য পথে এই পাহাড়ী সুরটি খুবই মন 
আকৰ্ষণ করেছিলো । পূর্ববঙ্গের বৃহৎ নদীতে নৌকার মাঝিদের 
. টানা স্থরের গানে যে রকম উদাসকরা ভাব প্রকাশ পায়, এদের এই 
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ZAS সেইটি অনুভব করতাম | 

সকালে ক্ষেতিখান থেকে একটি সোজা পথ ধরে আমরা মায়াবতী 
আশ্রমে যখন উপস্থিত হলাম তখন বেলা প্রায় দশটা । মায়াবতী যে 
পাহাড়ে র গায়ে অবস্থিত সে পাহাড়ে পাইন গাছ নেই বললেই চলে ৷ 
“ওক” নামে একরকম গাছ সেখানে প্রচুর। আশ্রমে পৌঁছুবার 
আগে পাহাড়ের গা বেয়ে ঢালু পথে অনেকখানি নামতে হয়েছিল 
একটি পাহাড়ে নদী পর্যন্ত, সেটি পার হয়ে আবার অনেকথানি উপরে 
ওঠার পর মায়াবতী আশ্রম চোখে পড়ল। মাষ্টারমহাশয় সহ 
আমাদের আগমন সংবাদ আগেই পৌছেছিল, তাই সয়্যাসীর! সকাল 
থেকেই প্রতীক্ষা করেছিলেন। বর্তমান যুগের আশ্রম হিসেবে 
মায়াবতী হোলে! আদর্শ। কোন রকমের দ্রুতগামী যানবাহনের 
স্থুবিধা নেই, সুতরাং কেবল বেড়াবার ওংসুক্য নিয়ে মায়াবতী দেখতে 
কেউ আসে না। তাই সাধুরা অযাচিত দর্শকের ভীড় থেকে শান্তিতে 
আছেন একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এই নিন পাহাড়ের কোলে 
M9 সাধু তাদের সাধনায় দিনযাপন করছেন। আশ্রমের উত্তর 
দিকটা সম্পূৰ্ণ উন্মুক্ত। বহুদূর পর্যন্ত ছোট বড় নান! প্রকার পাহাড়ের 
মাথাগুলি মাঝে মাঝে প্রায়ই দেখা যেত | 

এই আশ্রমটির স্থাপিত হয় স্বামী বিবেকানন্দের ইংলগুবাসী শিয় 
মিঃ সেভিয়ার ও তার পত্নী দ্বারা। স্বামীজী যখন Res তখন 
তার ধর্মোপদেশ শুনে এরা দুজনে তার প্রতি TAR হয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করেন এবং স্বামীজীর সঙ্গে ভারতে নির্জন সাধনায় দিন কাটাবেন, 
এই ছিল তাদের ইচ্ছা । পূর্বে এই স্থানটি অপর একটি সাহেবের 
চা বাগান ছিল। বোধহয় যাতায়াত কিন্বা এখানকার মাটি ও আব , 
হাওয়া চা গাছের উপযোগী নয় দেখে তিনি যখন বিক্রয় করবেন মনস্থ 
করেন তখন বাড়ি সমেত সমস্ত বাগানটি মিঃ সেভিয়ার ১৮৯৯ খৃঃ অৰে 
ক্রয় করেন। পরে নিজেদের সুবিধা মত বসবাসের নানা ব্যবস্থা 
করেছিলেন। এখনো আশ্রমের আশে পাশে প্রাচীন চা গাছের সারি 
দেখা যায়। সাধুদের বর্তমান বাসস্থানটি পূর্বে ছিল চায়ের গুদাম ও ' 
TATA | আশ্রমের গোশালার নিকট অপর বাড়িটিতে চা বাগানের 
সাঁহেবর| থাকতেন। স্বামীজীর নাকি ইচ্ছা ছিল এই স্থানেই তীর 
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বিশ্ৰাম ও সাধনার জীবনযাপন করবেন | কিন্তু মিঃ সেভিয়ারের মৃত্যুর 
পর তিনি সেভিয়ার পত্নীর সঙ্গে দেখা করতে যেবার প্রথম আশ্রমে 
আসেন তার পর আর আসতে পারেননি | এখানে ১৫ দিন কাটিয়ে 
দেশে ফিরে গিয়ে, সেই বৎসরই মারা যান। শোনা যায় সেভিয়ার 
পত্বীও নিজের দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। ইনি পাহাড়ীদের কাছে 
মার মত ভক্তি-শ্ৰদ্ধা লাভ করেছিলেন তাদের প্রতি তার দয়া ও 
সেবার দ্বারা । Sta কাছে লেখাপড়া শিখে একটি পাহাড়ী যুবক পরে 
আলমোড়া জেলার একজন সন্ানী ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হয়েছিলেন। 
এই আশ্রমটির বর্তমান চেহারার পিছনে এই সাহেব দম্পতীর অক্লান্ত 
পরিশ্রম সাক্ষ্য দিচ্ছে। এখানে ইংরেজী “ara ভারত” পত্রিকার 
সম্পাদকীয় অফিস। বাড়িটি দোতলা পূবে এখানে যে ছাপা- 
খানা ছিল তা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে নানা অস্থুবিধায়। শোনা যায় এই 
কাগজটির জন্স-ইতিহাসের সঙ্গে সেভিয়ার বিশেষভাবে যুক্ত আছেন। 
এখন এই কাগজটির বয়স ৪৭ বংসর। এই আশ্রমের নিজের ফুল ও 
ফলের বাগান ও ২৭৷২৫টি গরু সমেত একটি গোশালা৷ দেখলাম । এর 
সব দেখা শোনা তদারক করেন একজন সন্যাসী, তার হাতেই আশ্রমের 
sata সন্ঠাসীদের খাওয়া দাওয়া সুখ-স্থুবিধার তদারকের ভার। দ্বিতলে 
একটি অতিথিশালা আছে। তার উপরে ছুটি ও নীচে ছুটি ঘর। 
অতিথির সুখ-স্ুুবিধার সব ব্যবস্থাই এতে আছে। আমাদের থাকবার 
ব্যবস্থা এখানেই হয়েছিল। একটি আরোগ্যশালা তৈরী হয়েছে এ 
অঞ্চলের দরিদ্রদের রোগ নিবারণের জন্যে ı বাড়ি নিৰ্মানের টাক| দিয়ে- 
ছিলেন ভারতের একজন সামন্ত নৃপতি, Tata দানও তারা পেয়েছেন। 
এই হাসপাতালটি আলমোড়া জেলায় খুবই স্থনাম অর্জন করেছে। 
বহুদূর থেকে সন্যাসীদের সেবার উপর বিশ্বাস রেখে রোগীরা এখানে 
foren] করাতে আসে। পূর্বে সন্যাসীর৷ নিজেরাই ডাক্তারের কাজ 
করতেন, এখন কাজ অনেক বেড়ে যাওয়ায়, কলকাতার মেডিকেল 
কলেজের একজন পাশ করা যুবক ডাক্তারকে সেখানে তীরা নিযুক্ত 
করেছেন, তাদের কাজের সহায়তার জন্যে | হাসপাতালটির নীচের তলায় 
রোগীদের থাকবার জন্য ১২টি বেড করা হয়েছিল | কিন্তু রোগীর চাহিদা 
বেশী হওয়ায় এই war স্থানেই কোনমতে ২২টি বিছানার ব্যবস্থা 


৪৩ 


করেছেন। দোতালার একটি ঘরে অপারেশনের সম্ভবপর সব ব্যবস্থাই 
রয়েছে,অপর একটি ঘরে দেখলাম ছোটখাটো একটি ল্যাবরেটারী । দরকার 
মত রক্ত পরীক্ষার দ্বারা রোগ নিরূপণের স্থুবিধা সেখানে আছে। সে 
অঞ্চলের যাবতীয় রোগের চিকিৎসার জন্যে এক বছরের মত ওষুধ ইত্যাদি 
তাদের হাসপাতালে মজুদ থাকে । গত বৎসর তাদের এই হাসপাতালে 
সব সমেত ৯৩ হাজারের মত রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছিল। 
Ta সেবার দ্বারা এ অঞ্চলের রোগীদের কাছ থেকে 
বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। ত| দেখবার মত। পাহাড়ার| 
নিকটবর্তাঁ সরকারী হাসপাতালের চিকিৎসা গ্রহণ না করে এখানেই 
চলে আসে। সরকারী হাসপাতীলগুলি সেখানে নামেই হাসপাঁতাল। 
রোগীর রোগ সেখানে নিরাময় হয় না বটে, তবে রোগীকে চিরদিনের 
মত রোগ শোকের বাইরে পাঠাতে তারা বিশেষ পটু ৷ আমর| 
থাকতে থাকতেই একদিন দুপুরে একটি পাহাড়ী যুবতীকে নিয়ে এলো 
মরণাপন্ন অবস্থার | শোনা গেল আগের দিন বেলা তিনটায় একদল 
গ্রামের মেয়ে গিয়েছিল পাহাড়ে ঘাস কাটতে। অসাবধানতাবশত 
একটি মেয়ে কিছু দূরে একলা চলে যায়। সেই সুযোগে একটি wae 
তাকে, আক্রমণ করে। নানা অস্থরিধায় সেই দিনই মেয়েটিকে 
হাসপাতালে আনা যায়নি। পরের দিন যখন আনা হোলো, তখন 
দেখা গেল মাথার খুলির উপরের চামড়াটি নাক থেকে গুরু করে 
আঁচড়ে তুলে দিয়েছে-_চোখ ছুটি কোন রকমে বেচে গেছে। ঘাড় 
ও. পিঠের বহু স্থানের মাংস ক্ষতবিক্ষত। এতক্ষণ ধরে রক্তপাত 
হওয়ায় গায়ে একটা বীভৎস গন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মেয়েটির বাঁচবার 
সম্ভাবনা আছে বলে আমরা মনে করিনি। কিন্তু সমপ্রতি খবর 
পেলাম, সে মেয়েটি সম্পূৰ্ণ ভালে! হয়ে নিজের গ্রামে ফিরে গেছে। 
যদিও হাসপাতালটি অতিথিশালার অনেক দুরে ছিল তবুও মেয়েটির 
ধন্রণাকাতর চীৎকার প্রথম কয়দিন আমাদের কানে প্রায়ই এসে 
পৌঁছুতো। 

শান্তিনিকেতন ত্যাগের পর এখানেই প্রথম আমরা অর্বান্ে প্রচুর 
জল ঢেলে স্নান করে আরাম পেলাম। আলমোড়ায় জলাভাবে সে 
যোগ হয়নি। মায়াবতীর পথে প্রথমদিন বৃষ্টি পেয়েছিলাম পরে 
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আর পাইনি। প্রথম দু'দিন আশ্রমে বেশ কাটলো, কিন্তু তার 
পরেই শুরু হোলো পাহাড়ের দেশের বৃষ্টি । আমাদের বাড়ির নিকটের 
পাহাড়ের মাথ৷ ra অনবরত কালে! সাদা মেঘ দক্ষিণ থেকে 
উত্তর দিকে উড়ে চলেছে, আর কখনো পাতলা ইলসেণ্ড fer মত 
বা বড় বড় ফোটা ফেলে বৃষ্টি পড়ছে। মেঘের এত কাছে বসে মেঘ 
ও বৃষ্টির খেলা দেখতে বেশ লাগছিল। মাঝে মাঝে সামনের 
পাহাড়টাকে ঢেকে ফেলত এবং প্রায়ই পাতলা মেঘের ফাকে পাহাড়ের 
গায়ে গাছের দিকে তাকালে অনেক রকম জন্তু বা মান্গবের আকার 
ভেসে উঠতো | অর্থাৎ গাছগুলির পিছনে ও সামনে মেঘ জমা হয়ে 
মাঝে মাঝে তার চেহারার বদল করে দিত। আশ্রমের জলের 
ব্যবস্থাটিও ymaı উপরের একটি ঝরণা থেকে পাইপের সাহায্যে 
জল আনিয়ে সমস্ত -আশ্রমটিতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
তাই জলের জন্য অন্যাসীদের কিছু ভাবতে হয় না। আশ্রমের 
গ্রন্থাগারে ইংরেজী বাংলা সংস্কৃত বহু পুস্তক দেখলাম। বাছাবাছ| 
বই তাতে আছে। এই নির্জন পাহাড়ে এই বইগুলি সর্যাসীদের 
জীবনের অতিপ্রয়োজনীয় সঙ্গী একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। 
প্রতিদিন খবরের কাগজ, চিঠি পত্রাদি পাওয়| যায়। এই নির্জনে 
বাস করেও তারা যে বাইরের জগত থেকে একেবারে বিচ্যুত নন 
এ সব ব্যবস্থার aa তা বোঝা যায়। পাহাড়ী চাকরের সাহায্যে 
এখানকার রান্না তৈরী হয় এবং তার ব্যবস্থাও Steal 5 Ta 
তাদের নানাগ্রদেশের বিশেষ বিশেষ রান্না শিখিয়ে নিয়েছেন । তাই 
আমরা a কয়দিন ছিলাম প্রতিদিনই নতুন নতুন কিছু না কিছু 
মুখরোচক খাবার পেয়েছি | প্রতি সন্ধ্যায়ই সন্ন্যাসীদের কাছে গুরুদেবের 
গীতাঞ্জলি বা নৈবেদ্য থেকে গান গেয়ে শোনাতাম ঘণ্টাখানেকের মত। 
ছোট একটি ভলিবল খেলবার মাঠে সাধুর! রোজ খেলতেন। আমি 
ও মাসোজী যে কয়দিন ছিলাম তাদের সব্দে খেলায় যোগ দিয়েছি। 
একদিন সাধুর! মাষ্টারমশায়কে শিল্পবিষয়ে কিছু বলতে অঙ্গরোধ 
করলেন। তিনি সে আলোচনার সম্মত হয়ে সন্যাসীদের বলেছিলেন 
তাদের যদি কোন প্রশ্ন থাকে তবে মেই প্রশ্নের উত্তর তিনি দেবেন। 
সন্যাসীরা প্রশ্ন তুলেছিলেন,_“আর্টের মূলকথা কি.ও আটের সঙ্গে 
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আধ্যাত্ম সাধনার যোগ আছে কিনা?” পরে এ আলোচনাটি 
a সম্পূৰ্ণ লিখে এনে মাষ্টারমশায়কে দেখিয়ে নিয়েছিলেন। 
“ars ভারত” পত্রিকায় প্রকাশ করবার অনুমতিও নিয়েছিলেন। 

এই আলোচন! সন্তাসীদের উপযোগী হয়েছিল বলেই আমার 
বিশ্বাস। কারণ এ মিশনের সাধুরা যদিও কিছু সংগীত চর্চা করেন 
তবুও চিত্রকলার প্রতি তারা চিরদিনই উদাসীন; তারা ছবি দেখেন, 
ছবি দেওয়ালে টাঙ্গান, কিন্ত কেউ আঁকেন বলে কখনো শুনিনি বা 
তার পরিচয় পাইনি। অথচ সন্যাসীরা সকলেই জানেন তাদের এই 
সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ও তার গুরু পরমহংসদেব কিভাবে আর্টকে 
দেখে গেছেন এবং কি উপদেশ তাদের জন্যে রেখে গেছেন। সেখানেই ' 
বিবেকানন্দের বক্তৃতাবলী থেকে আর্টের উপর একটি বক্তৃত৷ আমাদের 
তারা দেখালেন, পড়ে দেখি তার শেষ কটি লাইনে স্বামীজী বলেছেন, 

The artistic faculty was highly developed in our Lord, 
Sri Ramkrisna, and he used to say that without this faculty 
none can be truly spiritual.” 

এই মূল্যবান উপদেশটি হয়তো এখনো কার্যকরীভাবে সন্যাসীদের 
কাছে প্রকাশ পায়নি, আশা করি ভবিষ্যতে নিশ্চয় এর প্রকাশ 
দেখা যাবে | 

এখানে সন্যাসীদের RE আমরা যে খুব আনন্দেই ছিলাম 
সেকথা বলাই বাছল্য। আলমোড়| ও মায়াবতী আশ্রমে সন্যাসীদের 
সঙ্গে মেলামেশার পর Sica শিশুসুলভ সরল মনোভাবটির পরিচয় 
পেয়ে আমার মন মুগ্ধ হয়েছিল। বয়স্কদের মধ্যে ছোট বড় মনো- 
ভাব নেই বললেই হয় এবং নিজেদের জ্ঞানের বা পাণ্ডিত্যের অভিমানও 
মে আছে, অন্তত বাইরের পরিচয়ে আমি ধরতে পারিনি। সকলেই 
বর্তমানকালের ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত এবং ভারতীয় জ্ঞানরাজ্যে 
প্রবেশের অধিকারও এরা পেয়েছেন | 

আমাদের গ্রীষ্মের ছুটি ফুরিয়ে এসেছিল তাই তাড়াতাড়ি 
রওনা হওয়ার জন্যে সেই পাহাড়েবৃষ্টি মাথায় করেই শেষকালে 
বেরিয়ে পড়তে হোলো। আশ্রম থেকে সন্যাসীরা বর্যাতি, বিছানাপত্র 
টাকা দেবার জন্যে Oil cloth ইত্যাদি দিলেন। ফেরবার সময় 
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ঘোড়াও়ালারা সেগুলি নিয়ে আসবে । এখান থেকে হেটে গিয়ে 
আমাদের “তনকপুর” স্টেশনে গাড়ি ধরবার কথা । এই রাস্তাটি 
৪৫ মাইলের মত লম্বা । আমাদের নতুন তিনটি ঘোড়া ও তার 
মালিকরা আশ্রমের বহুদিনের পরিচিত। তারা সর্বদাই সাধুজীদের 
মায়াবতী ও তনকপুর পারাপার করে। বাড়ি ফেরবার মুখে 
আমাদের চলার উৎসাহ এত বেড়ে গিয়েছিল যে; যে পথ আমাদের 
তিন দিনে শেষ করবার কথা, আমর! পাকা দুদিনেই শেষ করে 
ফেলেছিলাম | তার আরও কয়েকুটি কারণ ছিল। প্রথম RA, 
অঞ্চলের পায়ে হাট! রাস্তাটি অনেক ভালো। সরকার থেকে সর্বদাই 
রাস্তাটিন তত্বাবধান করার aera রয়েছে। কারণ এই পথটি দিয়ে 
তিব্বতের ব্যবসায়ীর! তনকপুরে যাতায়াত করে, তা ছাড়া ভারত 
সরকারের এক সৈন্যাব|সে যাতায়াতের এটি একমাত্র পথ । এখন 
বেশীরভাগ পথই উত্রাই। কেবল শেষদিকে একটি বড় পাহাড়ে নদী 
পার হয়ে চার মাইল চড়াইয়ে উঠতে বেশ কষ্ট হয়েছিল। পথ চলতে 
দেখলাম একদল af ফেরত যুবক গারোয়ালী সৈনিক, তিন চার 
বংসর পরে একমাসের ছুটিতে বাড়ি ফিরছে। চেহারা দেখে সৈন্যদলের 
উপযুক্তবলে একটিকেও মনে হোলো নাঁ। প্রত্যেকেই রোগা ও দুৰ্বল, 
ম্যালেরিয়। রোগীর মত। এ পথে বহু খাদ ব| ঢাল পেয়েছি। রাস্তা 
থেকে নীচে ঢালের দিকে তাকিয়ে নিজেরই ভয় করে উঠতো, মনে 
হোতো কত উঁচুতে আমরা আছি। মাঝে মাঝে লোকালয় জন্তু বা 
মানুষের কোন সাড়া না পেলে উপর থেকে একটি পাথর গাড়িয়ে দিয়ে 
দেখতাম যে, সেই পাথরটি কেমন করে ক্রমশই বড় পাথর সংগ্রহ করে 
বিপুল বেগে লাফাতে লাফাতে ছুটে চলে নীচের দিকে। অনেক 
জায়গায় বৃষ্টির জল পাহাড় ধ্বসে গিয়ে রাস্তা ভেঙ্গে ফেলেছে । কখনো 
উপর থেকে প্রকাণ্ড পাথরের চাপ এসে রাস্তা আটকিয়ে রেখেছে। 
আমাদের অনেক স্থানে খুবই সাবধানে চল্তে হয়েছিল। এই সব 
দুর্যোগে সরকারি কুলি ও তদারকেরা সর্বদাই এই নষ্ট ate) মেরামতে 
নিষুক্ত। প্রায় দুদিন বৃষ্টি কাদায় চলে হিমালয়ের পায়ের কাছে যধন 
এসে পৌচুলাম তখন আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখান 
থেকে বহুদূর বিস্তীর্ণ সমতলভূমি ও বড় বড় নদীর একটি wm দৃশ্য 
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চোখে পড়লো। সমতলভূমির উপরে যে মেঘ জমে আছে_ তার 
উপরের পাহাড়ে দাড়িয়ে সে BEE দেখে মনে হয়েছিল যেন সামনে 
একটি বিশাল সমূদ্ৰ হিমালয় থেকে নেমে চার মাইল জঙ্গলের ভিতর 
দিয়ে যাওয়ার পর ““তনবপুর” স্টেশনটি পেলাম। এই বনপথে, দুপাশে 
অনেক রকম বড় ছোট হরিণের দল চোখে পড়লো । কখনো একশো! 
গজ দূর দিয়ে তারা আমাদের দেখে নির্ভাবনায় চলে গেছে। বনের 
ভিতরে জঙ্গল বেশী নেই তাই এদের গতিবিধি অনেকদূর পর্যন্ত 
দেখা যেতো। বড় বড় সিংওয়ালা হরিণগুলো৷ যখন ছোটে তখন 
তাদের মাথা সমেত সিং বাগিয়ে. নেবার ভঙ্গিটি দেখতে মজার | 
পাছে গাছের ডালে আটকে গিয়ে চলার ব্যাঘাত করে এই জন্তেই : 
বোধ হর এই Motel দাড়িয়ে গিয়ে সিং খাড়া করে আর এক 
মুতি ধরে। ফিরতি পথে আমরা ট্রেনে বিশেষ ভীড় পাইনি । সৰ্বত্ 
প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় গরমও ভোগ করতে হরনি। পাহাড়ে ভ্রমণে 
গাঁয়ে ও হাত পায় যা ব্যথা হয়েছিল, ট্রেনে একটি লোক দিয়ে 
ভালো করে গা টিপিয়ে নেওয়ার বেশ আরাম বোধ করেছিলাম | 
আলমোড়া-মায়াবততী ভ্রমণের মধ্যে মাষ্টারমশায়কে একটিও বড় 
ছবি আকবার চেষ্টা করতে দেখিনি, কেবল চলতি স্কেচ ছাঁড়া। 
সবে বড় কাগজ রং ইত্যাদি ছিল, কিন্তু তিনি তার কোনটি সেখানে 
কাজে লাগাতে পারেননি । আলমোড়ার শ্রীযুত বনী সেন তাকে জোর 
করে জীকাতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাতে তাঁর জঁ৷কায় মন বসেনি। 
বলেছিলেন,__ভরমণের এই চঞ্চলতার মধ্যে স্থির হয়ে আকা চলে না। 
একটিও ছবি সেখানে আকবার চেষ্ট। না করে,__শান্তিনিকেতনে ফিরে 
খুবই SS অল্প কয়দিনের মধ্যে যে ছয়টি পাহাড়ের ছবি একেছিলেন, 
সেই কটিতে খুব স্পষ্ট ধরা পড়ে তীর মনকে কিভাবে হিমালয়ের 
সৌন্দৰ্য মুগ্ধ করেছিল। হিমালয়ের রপ তার পূর্বে সাকা কোন ছবিতে 
এত স্থন্দরভাবে ধরা পড়েছিল কিনা জানি ন|। 


8৮ 


We ১৪ 
শিল্পাচার্ধা নন্দলাল 


ভ্ৰাম্যমান নন্দলাল 


য় রত নন্দলাল 


TAS 


> শীপমোচনের একট দৃগ্ 


চণঙ্ডালিকার মা ও মেয়ে 


al 


খজ্জা পরিকল্পন। 


কাণিয়াবাড় 35 


নাইয়ান্তি নক 


WY 


আলমোড়ার পাৰ্বত্য পথ 


ৰ A 5 Q 
HN N EN = 
SELL ইহ 
COG | N SA 
D \ 


* মারাবতীর লে 


pa 


rn 


D 


ees 
1৬ 


a 
A 


y * taa 


leíste bl dig| tra} 


রতুসাগর গ্রন্থমালার গ্রন্থাবলী 


৯। কোন ব্যাঙ্কে টাকা রাখবে! বীন্বাথ ঘোষ ১ 
*২ | বাঘ ও অজন্তা--দেবত্ৰত মুখোপাধ্যায় 


১ 
*৩।  ইরাণের শিল্প ও সংস্কৃতি__গুরুদাঁস সরকার ৩২ 
৪।  ররীন্দরকথা__বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১ 
*৫| বাংলার লোকশিল্প_-রবীন্দ মজুমদার slo 
৬। বাংলার সাহিত্য পরিচর-__তারকনাথ গঞ্দোপাধযায় ২] 
৭1 বাঞ্জনা ও কাব্য ( ৯ম)-__হরিহর,মিশ Er 
*৮ | ৰঙ ও রূপ-_ভাঃ সচ্চিদানন্দ কুমার ২২ 
S| ভারতের ধনতান্ত্রিক বিকাশের ভূমিকা প্ৰিয়তে|ব মৈত্রের ৩২. 
*১০। য়ুরোপে আধুনিক চিত্রকলার প্রগতি অন্দর কুমার গঙ্গোপাধ্যায় ৩২ 
>> | ব্যঞ্জনা ও কাব্য ( ২য় _হরিহর মিএ ২৯. 
*১২ |. রূপকার নন্দলাল_শাস্টিদেব ঘোষ DRS 


1 প্রকাশিত হচ্ছে? 
১৩। বিজ্ঞান ও সংস্কতি- প্ৰিয়দারঞ্জন রায় 
প্রাচীন ভারতের নারা-_অতুলানন্দ চক্রবর্তী 
*১৫ | ভারতীয় ANT (প্রাচীন ও মধ্যযুগ )__দেবত মুখোপাধ্যায় 
সংখ্যা বিজ্ঞানের অ আ। ক খ- রবীন্দ্রনাথ ঘোৰ 


গহে GA tire নীরেশর বন্দোপাধ্যায় 


+ চিত বইগুলি সচিত্ৰ 
গ্রাহকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা | 


e” 


